আঁশীকানন। 
[সাক্গরপক কাব্য 


সপ 


শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 





কলিকাতা। 


১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন, 


বায়ঘস্ত্রে 
শ্রীবিপিনবিহারী বায় দ্বারা যুগ্রিত 
৩] 


।৪ নং কলেন্স স্বৌয়ার রায় প্রেন ডিপজিটরীতে প্রকাশিত । 


১২৮৮ । 


বিজ।গন। 
«₹ আশাকানন একথানি সাঙ্গ-জপক কাবা। মানব জাতির প্রকৃতিগত 
প্রবৃত্তিঘকনকে প্রত্থাম্ধীভূত করাই এই কাবোর উদ্দেশ্য। ইংরাধি 
ভাষায় একপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছম রাখিয়া 
ভাহার সাদুশাহচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা মেই প্রধান বিষয় পরি- 
ব্ন্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহাতঃ মাশাস্থচক বিষগ্বের ব্ণৃতি। 
কিন্ত প্রনৃভার্থে গৃঢ নিযয়ের তাৎণধাবোধক ॥ এই ইত্রাজি শব্দের 
প্রবৃত অর্থ প্রকাশ করিতে গানে এনসগ কোন শব বাঙ্গাল! ছ্াধায় 
প্রচলিড নাই । এবং কোন বিচক্ষণ পাওুতের নিকট অবগত হইয়াছি 
ঘেম্যস্ত ভাষাতেও বিকল প্রতিশন্দ গাওয়া যায় ন।। ভবে আল- 
স্কাগিকেরা যাহাকে অপ্রস্তুত গ্রশখম! বিয়া উল্লেখ করেন যৌগিকার্থে 
তাগার সহিত ইহার দৌরাদুশ্য আছে। বিস্ত দাঙ্গ-বাপক শ্ধ দথাক 
অর্থবোরক হওয়াতে তাগাই ব্যাবহার করা হইল। 
প্রায় তিন বত্মর আঠীত হইল এই কান্য লিখিত হয়। কিন্তু কনি 
নানা কারণে সন্চিত হই পৃস্তুক থান প্রচার করিতে পরাওসুগ ছিলেন, 
সন্ত তিনি আনার অন্বরোর এডাইতে না পারিয়। ইহ! প্রকাশ করিতে 
অন্ুনতি দিয়াছেন এ প্রকার কারা সগ্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে 
ঈগানে) এবং অনেক গ্থলে কবিগণের আশঙ্কাও অকিঞ্রিত্কর বলিয়। 
পংতগাদিত হইয়াছে । হেন বাবু ললিত লেখনীবিনিেত কাবা 
ধ্ান্বাদনে নর্কীনাধারণকে বঞ্চিত করা অকন্বা আনে করিয়া আমি 
ইচর দুধান্ধন কাঁদো প্রবৃত্ত হইযাছি। সর্বাথ। ঈদ়ণ কাৰ বঙ্গ-নাহিতা 
হইাও বিপপ্ক ২৪! বানী নং 


(44, 
জউনাকাণী মুখোপাধ্যায় 
না ১৮1৬1 


ক পাফগা 


প্রথম কণ্পনা। 


(আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাহার সঙ্গে আশাকাননে 
প্রবেশ। ভিন্ন ভিন দিক হইতে কর্ণক্ষেত্রাভিমুখে 
প্রাণী-সংপ্রবাহ।) 


বঙ্গে স্ববিখ্যাত দামোদর নদ 
ক্ষীর সম স্বাছু নীর 
বক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায় 
সুশোভিত উ্ভ তীর; 
বিশ্ব্যগিরি শিরে জনমি যে নদ 
দেশ দেশান্তরে চলে; 
সুধৌত নির্দল জলে , 
পবিত্র করিলা যে নদের কুল 
ভুকবি কঙ্কণ কবি 
ফুটায়ে কবিতা! কুনুম মধুর 
বাণীর প্রসাদ ভি; 
বেনদ নিকটে রনব্ষ্লিত 
ভারত অস্বতভাষী 


আমাক, 
জনমি সুক্ষণে . কাশীতে উন্নত 
করেছে গউড়বাসী। 
সেই দামোদর তীরে এক দিন 
অরুণস্উদয়ে উঠি, 
দেখি শুন্যমার্গে ধরণী শরীরে 
কিরণ পড়িছে ফুটি। 
দশ দিশ ভাতি পড়িছে কিরণ 
আকাশ মেঘের গায়, 
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিনিধ 
গগনে চারু শোভায়; 
গগন-ললাটে রণ-কায় মেঘ 
কিরণ মাখিয়! পবনে উড়িয়া 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে । 
পড়ে সুর্ধ্যরশ্মি দামোদর জলে 
আলো করি ছুই কুল 
পড়ে তরু-শিরে তৃণ লতা দলে 
রপ্চিয়া প্রভাতী ফুল। 
হেরি চারু শোভা ভরমি ধীরে তীরে 
পরশি ম্বছু পবন, 
নংসার যাতনে হৃদয় পীভিত 
চিন্তায় আকুল মনঃ 


প্রথম কল্পনা । 


ভরমি কত বার কত ভাবি মনে 
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত, 
বনি চক্ষু মুদি কোন ব্ক্ষতলে 
ক্রমে তন্ত্র আবিভূতি 
. ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবনন্ন তনু 
পরাণী আচ্ছন্ত্র হয়, 
শ্বপন-গ্রমাদে অং্নার-ভাবন! 
পাশরিনু সমুদয় ; 
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে 
ক্রমশঃ কতই যাই; 
আনি কত তুর ছাড়ি কত দেশ 
কানন দেখিতে পাই; 
অতি মনোহর কানন রুচির 
যেন দে গণ্নন-কোলে 
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল 
পবনে হেলিয়া দোলে, 
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত 
, সরল সুন্দর দেহ । 
ক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে 
রোপিলা যেন বা কেহ। 
শোভে বন-মাঝে বিচিত্র তড়া 
প্রনারি বিপুল কায়; 


আশাকানন। 


মেঘের অদুশ নলিল তাহাতে 
দুলিছে মৃদুল বায়। 
বারি শোভা করি কমল কুমুদ 
কত নে তড়াগ্ে ভামে; 
কত জলচর করি কলধ্বনি 
নিয়ত খেলে উল্লাসে) 
ভ্রমে রাজহংদ স্থখে কণ্ঠ তুলি, 
স্বণাল উখাড়ি খায়; 
রৌদ্র নহ মেঘ তড়াশের নীরে 
ডূবিয়া প্রকাশ পায়; 
তড়াগ-দলিলে গ্রতিবিষ্ব ফেলি 
কত তরু পরকাশে 
হেলিয়া হেলিয়। তরঙ্গে তরঙ্গে 
ভাঙ্গিয় ভাঙ্গিয়া ভাদে; 
ছুলিয়া ছুলিয়। বারুর হিল্লোলে 
তটেতে নলিল চলে ; 
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধ্কর 
বেড়ায় কমল-দলে। . 
শ্যামা দেয় শীন্‌ বন হট করি 
ভরমে ষে ললিত তান; 
প্রতিধ্বনি তার পুরি চারি দিক 
আনন্দে ছড়ায় গান; 


প্রথম কল্পনা । 


ঝরে সুমধুর কোকিল-বঙ্কার 
কল কাননময়, 
মধূরষ্টি যেন ঘন কুহুরবে 
আরতি বিমোহিত হয় । 
তড়াগেব তীরে হেরি এক প্রাণী 
বনিয়। সুদিব্য কায়া, 
করেতে মুকুর হানিতে হাষিতে 
হেরিছে আপন ছায়া, 
মনোহর বেশ নিরখি সে প্রাণী 
ক্দণেক নহে সুস্থির, 
নেহারি সুকুর নিমেষে নিমেষে 
আনন্দে যেন অধীর ; 
অপরূপ সেই মুকুরের শোভ। 
কত প্রতিবিস্ব তায় 
পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে দে প্রাণী 
হইয়া বিহ্বলপ্রায় । 


জিজ্ঞারি তাহারে আসিয়া নিকটে 
কিবা নাম কোথা ধাম, 


বদিয়া সেখানে কি হেতু সেরূপে 
করি কিবা মনস্কাম । 
হাঁপিরা তখন কহিল। নে প্রাণী 


“আমারে না জান তুমি, 


আশাকানন। 


অ]শা মম নাম স্বরগে নিবাস, 
এবে দে নিবাস ভূমি 
মানবের দুঃখে অমরের পতি 
পাঠাইলা ভ্মগুলে ; 
দেবরাজ দয়া করিয়া মানবে 
আমাম্ম আদিতে বলে; 
থাকি চিরকাল সুখে সবর্থপুরে 
ধরাতে কিরূপে আদি, 
গরুতে কেমনে স্বর্গের বিরহ 
নহিব তাহে জিন্ঞানি , 
স্থনি শটাপতি করি আশীর্বাদ 
হাতে দিল। এ দপণ, 
কহিলা। দেখিলে ইথে ববে মুখ 
পাবে সুখ ততক্ষণ ; 
ঘে পরাণী ইখে দেখিবে বপন 
পাইবে অতুল সুখ 
য.ও পরাতলে তাপিলে হৃদয় 
দর্পণে দেখিও মুখ । 
তদবধি আমি আছি ভ্মগ্ডলে 
পুরী ন্্তি এই স্থানে; 
মানবের দুঃখ নিবারি জদতে 


জড়াই ভাপিত প্রাণে ; 


প্রথম কল্পনা 
বখন হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য 
দেখিতে বারন] হয়। 
নিরখি দর্পণ তুষি দে বাসনা, 
শীতল করি হৃদয়। 
হেরি চিন্তা-রেখা। ললাটে তোমার 
হবে বা তাপিত জন, 
ভুলিবে যাতনা ভাবনা নকলি 
এপুরী কর ভ্রমণ 1” 
ছাড়িয়া নিশ্বাস কহিন্ন আশার 
“কিবা এ নবীন স্থান 
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক, 
নহে এ তরুণ প্রাণ ;? 
আশা কহে তবু, কতূ ত সে পুরী 
কর নাই পরিক্রম, 
চল বঙ্গে মম, দেখ এক বার, 
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম। 
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব, 
যে বারনা ধর মনে 
গুরাব বামনা নকল তোমার, 
প্রবেশ আমার বনে, 
দেখাব দেখানে কত কি অদ্ভুত, 
কত কিবা অপরূপ, 


আশাকানন। 


দেখে নাই যাহা নয়নে কখন 
স্বপনে কোন ঘে ভপ; 
থাকিবে কাননে গরথে যেমন) 
কাদিতে হবে না আব; 
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে নকল; 
ঘুচিবে প্রাণের ভার । 
বচনে আশার পাইয়া আশ্বান 
পশ্চাতে তাহার ননে 
যাই দ্রুতগতি ছৈয়ে কুতৃহলী 
প্রবেশিতে প্নেকাননে। 
আপি কিছু দূর দাড়াইলা। আশা 
হাসিয়া মধুর হাদি, 
পরশি তক্জণী মম জাখি দ্বপ্ে 
কহিলা মুল ভাষি; 
হের বহন হের সম্মুখে তে দার 
আমার কাননস্থন, 
কানের ধাবে হের মনোহৰ 
ধারা কিবা নিরমণ। 
নিরখি বম্মুখে আশার কানন 
| প্রক্ষালিত ধারা-জলে ; 
শুঙ্ছ কাচ যেন দলিল তাহাতে 


উছলি উছলি চলে । 


প্রথম কল্পনা । 


কখন উলি উঠিছে আপনি, 
কখন হইছে হাঁস, 
মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল 
ধারা-অঙ্ষে সুপ্রকাশ 
খেলে ধারা নীরে তরি মনোহর 
হীরকে রচিত কায়, 
প্রাণী জনে জনে একে একে একে 
কত মে উঠিছে তায়; 
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে যে তরণী 
খেয়! দিয়া ধারা-নীরে ; 
উঠে ক্রমে তাছে প্রাণী যত জন 
পরপারে রাখে ধীরে । 
উঠে তরী'পরে প্রাণী হেন কত 
বুক রদ্ধ নারী নর, 
মনোরথ-গতি খেলায় তরণী 
ধারা-শীরে নিরন্তর | 
শগনে যেমন দাখিনী ছটায় 
কাদম্বিণী শোভা পাস, 
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি 
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়, 
চিত হারা হৈয়ে হেরি কতক্ষণ 
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ 


আশাকানন । 
দশ দিক হৈতে আদে দেই স্থানে 
তরণী করিয়া লক্ষ্য ৷ 
আশ। কহে হানি চাহি মুখপানে 
“কি হের নন্থিদ-হারা, 
আমার কীননে প্রবেশে যে গ্রাণী 
তাহারই এমনি ধারা 
হের কিবা সুখ ভাতিছে বনে, 
নাচিছে হৃদয় কত; 
বারনা-পীয়ুষ পানে মত্ত মন 
চলে মাতোরারা মত, 
নন্দনে যেমন . নিমেষে নূতন 
নবীন কুসুম ফুটে, 
নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে 
নবীন আনন্দ উঠে 
দেখেছ কি কন্ছু কখন কোথাও 
তরী হেন চমতৎকা;, 
পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ, 
ঘুচায় পাণের ভার; 
উঠ তরী'পরে, বুঝিবে তখন 
এ কাননে কতসুখ ; 
নন্দন সদৃশ রচেছি কানন 
ঘুচাতে প্রাণীর ছুখ |" 


প্রথম কল্পনা 
এত কৈয়ে আশা! ধরিয়া আমারে 
তুলিলা তরণী'পর ; 
অমনি দেধারা - বলিল উলি 
চলে দ্রুত থর থর 
দেখিতে দেখিতে পুরিয়া দুকুল 
ছল ছল চলে জল; 
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া 
ফুটিল কত উৎপল; 
চলিল তরণী গতি মনোহর, 
মধুর মুরলীধ্বনি 
বাজিতে লাগিল নহদা চৌদিকে 
তরীতে নদা আপনি; 


ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব ভুবন 
করতলে ব্বর্গ পাই । 

চারি দিকে যেন মশিময় পুষ্প 
নিরখি যেখানে চাই। 

গনি যেন কেন কহে আ্তি মূলে 
“দেখ রে নয়ন মেলি, 

কলঙ্ক-বিহীন মানব-মগ্ডলী 
ধরাতে করিছে কেলি; 

বর্গ তুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী, 


বর্গের চাধুরীস়, 


১১ 


১২ 


আঁশাকানন। 


ছেষ, হিংসা, পাঁপ বর্জিত পরাণী, 
নির্মল শুচি হৃদয় 7" 
হেরি যেন মর্তে তেমতি তরুণ, 
তেমতি নবীন ভাব 
ধরেছে মানব যেদিন বিধির 
হদি পদ্মে আবির্ভাব; 
নাহি বেন আর নেই মর্তপুরি, 
যেখানে দারিদ্র-শিখা, 
তম্ম করে নরে, হুতাশ অঙ্গারে, 
অনলে যথা মক্ষিক; 
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব 
কিরণ প্রকাশ পায়, 
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল, 
কোলে আনে পুনরায় ॥ 
কত থে হৃদয়ে অ" শলহরী 
উঠিল তখন মম, 
ভাবিলে দ্নে হব, এখনও অন্তরে 
নহদা উপজে ভ্রম । 
কত দূর আসি ভানি হেন রূপে 
তরণী হইল স্থির, 
পর পারে আমি আশা সহ সুখে 
উততরি ধারার নীর; 


প্রথম কল্পনা । 
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন 
হেরি মনোহর স্থান; 
বহিছে সতত শীতল পবন 
বিস্তারি মধুর স্রাণ, 
তরু-ডালে ভালে পূর্ণ প্রকাশিত 
সুরভি কুস্থুম-দল ; 
চন্দ্রমার জ্যোতি - .. শদ্বশ কিরণে 
উজ্জ্বল কানন-স্থল ; 
পল্পৰে বসিয়া পাখী নান! জাতি 
মধুর কুজিত করে ; 
নাচিয়া নাঁচিয়। গ্রীবা ভঙ্গি করি 
ময়ূর পেখম ধরে; 
কুহু কুন নুষ্ছ কুহরে গলায় 
কোকিল প্রমত্ত-ভাব, 
নুহ মুত মু তনু স্সিপ্ধকর 
সুগন্ধ সুধার আব ; 
যরোবর কোলে প্রফুল্ল কমল, 
কুমুদ, কন্কার ফুটে, 
গুষঞ্রিয়া অলি কুসুমে কুস্গুমে 
আনন্দে বেড়ায় ছুটে ; 
চলেছে নেখানে প্রাণী শত শত 
নদ প্রমুদিত প্রাণ, 


১৩ 


৪ 


আশাকানন। 
সুমধুর জুরে পুরে বনন্থুলী 
আনন্দে করিয়া গান; 
কেহ বা বলিছে “আজ নিরখিৰ 
কুমুদরঞ্জন-শোভী, 
উঠিবে যখন গনেতে শশী 
জগজন মনোলোভা; 
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে 
মধ্র চাদের কর, 
কোমল করিয়া কুসুম নে কনে 
ব্রাখিব হৃদয় পর ; 
তাহার উপরে, রাখিয়া প্রিরারে, 
কত যে পাইর সুখ । 
কখন হেরিৰ গগনে শশাঙ্ক, 
কখন তাহার মুখ )? 
কহে কোন জন বে “ব সুখে 
“কোথা পাব হেন স্হান ও 
জগত-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি 
নিরখি জড়াই প্রাথ! 


দিলা যে গৌঁসাই এ হেন রতন 


যতনে রাখিতে ঠাই 
ভূমগ্ডল মাঝে নিরজন হেন 
নয়নে দেখিতে নাই ।” 


প্রথম কল্পনা। 

কেহ বা বলিছে “হায় কত দিনে 
পাব দেকাঞ্চন ফল; 

নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন 
খজিলে অবনীতল ! 

নে দুর্লভ ফল কি যে অপরূপ 
দেখিতে কিবা সুন্দর, 

বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার 
নাহি কিছু সুখকর ! 

পাই দরশন নয়নে কেবল 
না লভি আন্বাদ কভু, 

হায় মধ্ময় কিবা দে আনন, 

কিবা নে আন্্রাণ তবু, 
নাজানি নঞ্চয়ে পাব কত সুখ, 
ঘুচিবে সকল ভর, 

কভু যদি পাই করিব পৃথিবী 
অপূর্ব লৌন্দর্ধ্যময় ; 

ভাবনা কি ছার, ছার চিন্তা, রোগ, 
দে ফল যদ্যপি মিলে, 

বিনিময়ে তার জীবন পরাণী 

ক্ষোভ নাহি বিকাইলে 1” 

চলে কত জন সুখে করে গীত, 

বলে “কবে পাব যশ, 


১৫ 


১৬ 


আশাকানন। 
পরিয়! শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল, 
ধরণী করিব বশ; 
পৃথিবী ভিতরে দ্বিতীয় রতন 
কি আছে তেমন আর-_ 
হীরা মণি হেম চিকণ ম্বততিকা, 
কেবল খের ভার !” 
বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে 
গম্ভীর দুন্দুভিত্বর, 
চলে প্রাণীগণ করিয়া নঙ্গীত 
কম্পিত মেদিনী পর ! 
বলে “প্রভাকর আজি কি সুন্দর 
হেরিতে গগন-ভান্ল, 
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গবিক্রমে 
হের কি তরঙ্গ চালে ! 
আজি রে প্রতাপ প্রত 'ন তোর 
হেত্িতে আনন্দ ক», 
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব 
কিবা সুখ অবিরত ! 


তোল হৈমধ্বজা। গ্রগনের কোলে 


কেতনে বিদ্যুৎ জ্বাল 
লেখ ধরাতলে কূপাণের দুখে 
মানব জিনিবে কাল ১” 


প্রথম কল্পনা। 
বলিয়া সুসজ্জ তুর উপরে 
ভর করি কত জন, 
চলে দ্রতবেগে শাণিত রূপাণ 
করে করি আকর্ষণ 
দশ দিক্‌ হৈতে কত হেন রূপ 
সঙ্গীত শুনিতে পাই; 
হরষে উল্লানে উন্মত্ত পরাণ 
প্রাণী হেরি যত যাই। 
যথ। সে জাহুবী তরঙ্গ নিম্মল 
ছাড়িয়া শিখর তল, 
ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে ; 
শীতল করি অঞ্চল; 
ছোঁটে কল কল ধ্বনি নীরধারা 
ধরণী পরশে সুখে, 
বিবিধ পাদপ নানা শল্য ফল, 
বিস্তত করিয়া বুকে; 
খেলে জলচর মীন নান। জাতি 
সম্ভরণ করি নীরে ; 
পন্ড স্থলচর বিবিধ আকুতি 
নদা ভমে সুখে তীরে ; 
তীর-সন্রিহিত বিটপে বিটপে 
পাখী করে স্থুখে গানঃ 


১৭ 


১১৮ 


আশাকানন। 


লতা গুল্মরাজি বিকাসে দৌরভ 
প্রফুল্িত করি প্রাণ) 
ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
মদ প্রামুদিত মন, 
আনন্দিত মনে নীরে করে স্নান 
সদা সুখে নিমগন ৮ 
যথা দে জাহ্নবী ভারত-শরীরে 
বহে নিত্য সুখকর, 
বহে নিত্য এথা নিরখি তেমতি 
আনন্দ সুধা-লহর । 
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক 
প্রাণীগণ চলে তায়, 
যুব বদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী 
ক্ষিতি পুর্ণ জনতায় ; 
চলে থাকে থাকে কাত কাতার 
পিশীলির শ্রেণী ০; 
অনংখ্য অনখখ্য প্রাণীর গ্রাবাছে 
পরিপুণ পথি যত। 


 নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে 


সাগরের যেন বালি-_ 
চলে প্রানীগ্ণ ঢাকি ধরাতিল, 
চলে দিয়া করতালি? 


প্রথম কর্ন] । 


অশেষ উত্নাহ আনন্দ আশ্বানে 
নকলে করে গমন, 
দেখিয়া বিস্ময়ে পুরিয়া আশ্বামে 
আশারে হেরি তখন ; 
জিজ্ঞানি তাহায় “এরূপু আনন্দে 
প্রাণী নবে কোথা যায়, 
কি বাদনা মনে চলে কোন স্থানে 
কি কল রেখানে পায়।” 
আশা কহে শুনি হানিয়া তখন 
গল বদ চল আগে, 
প্রাদী-রঙ্গভূমি কর্মক্ষেত্র নাম 
নিরখিবে অনুরাগে 
প্রাণী যত তুমি হের এই মৰ 
সেই খানে নিত্য যায়, 
বাজনা কল্পনা! যাদুশ যাহার 
নেই খানে প্রিয়া পায়। 
আশী-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেখে, 
আশা চলে অ'গে আগে, 
আনি কিছু দূর দেখি মনোহর 
পুরী এক পুরোভাগে । 


পাশ 


৯ 


8 আশীকানন। 


দিতীয় কষ্পনা। 


[ কর্ধক্ষেত্র_ছয় দ্বার_ছয় জন প্রহরী কর্তৃক রক্ষিত- 
পুরী-পরিক্রম--প্রতি দ্বারে গ্রহরীর আরুতি ও প্রকৃতি দর্শন। 
১ম দ্বারে শক্তি,ব্য দ্বারে অধাবসার, ওয় দ্বারে সাহস, ৪থ দরে 
ধৈর্যা, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ট দ্বারে উৎদাহ--পুরী মধ্যে গ্রবেশ_- 
পুরী দর্শন--পুরীর মধাভাগে মশঃশৈল। ] 


চৌদিকে প্রাচীর অপূর্ব নগরী 
পাষাণে রচিত কায়া, 
নিরখি বন্মুখে বিশাল বিস্তত 
প্রকাশিয়া আছে ছায়া ; 
প্রাচীর শিখরে প্রাণী শত শত 
নিরখি সেখানে কত 
বিচিত্র সুন্দর বামগ্রী ধরিয়া 
ভ্রমে সুখে অবিরত ; 
নিহ্গদেশে প্রাণী ৭ উদ্দী মুখ 
কতই আকুল মন ? 
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া 
সদা করে নিরীক্ষণ 
. রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-পিংহামন 
, জুবর্ণ রজত কায়, 
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক 
কত দ্রব্য শোভা পায়) 


দ্বিতীয় কল্পন!। 


আশা কহে বম “অপুর্ব এ পুরী 
আমার কাননে ইহা, 
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য 
মিটাতে প্রাণের স্গহা, 
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার, 
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে । 
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে 
প্রবেশিতে নাহি পারে; 
আ(ই)দে যতজন গ্রবেশ-মানসে 
দেই "থে করে গতি 
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ 
দ্বারী করে অনুমতি | 
দ্বারে দ্বারে হের মুহর্ডে মুহপ্ঠে 
আ(ই)সে প্রাণী কত জন, 
একে একে বে প্রতি দ্বারে দ্বারে 
ভ্রমশঃ করে ভ্রমণ । 
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে, 
আগে দেখ বড় দ্বার, 
কিরূপ আরুতি প্রকৃতি প্রহ্থরী 
গতি মতি কিবা কার ।” 
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায় 
চলিল প্রথম দ্বারে ; 


এগ 


রে 


২১ 


আশাঁকানন | 


নিরখি দেখানে যুবা এক জন 
দাড়াইয়ে দ্বারের ধারে 
দার নন্নিধানে প্রকাণ্ড মুরতি 
অচলের এক পাশে 
যে যুবা পুরুষ ভূর দুঢ করি 
দাঁড়ায়ে দেখে উললানে; 
হেলিয়া পড়েছে অচল শরীর, 
নে যুব ধরিয়া তীয় 
তুলিছে ফেলিছে অবলীল। ক্রমে 
ভুব্ক্ষেপ নাহি কায; 
কভু সে অচলে ভ্রকুটি করিয়া 
যুব হেরে মাঝে মাঝে, 
নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে 
নিরখে যেমন বাজে । 
দেখিয়া যুবার বিচিত্র বা" পার 
বিস্ময়ে নিষ্পন্দ হই» 
বাণী-শুন্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক 
স্তল্ডিত ভাবেতে রই; 
পরে কুতুহলে চাহি আশামুখ, 
আশা বুঝি অভিপ্রায় 
কহে “শক্তিবূপ প্রাণী রঙ্গতূমে 


এই দ্বারে হের তা; 


দ্বিতীয় ্নন্ননা। 


অনাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে 
যাহ। ইচ্ছা তাহা করে ; 
জন্ম দৈত্যকুলে মানব মগ্ুলী 
গুজে এরে সমাদরে 1” 
কহিয়া এতেক হৈয়ে অগ্রনর 
আঘিয়! ছ্িতীয় দ্বার 
আশা কহে “বত দেখ এ দুয়ারে 
প্রাণী এক চমতকার |” 
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বঘিয়া 
বদ্ধ প্রাণী একজন, 
করি হেট মাথা বালুস্তূপ পাশে 
বালুক! করে গণন ; 
গুণিয়া। গুণিয়া শিখর নদৃশ 
করিয়াছে বালুরাশি, 
আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার 
ঢালিছে তাহাতে আদি ; 
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাষ 
নাহি কিছু চিতে তার, 
অনন্য মানসে বালি গুণি গুণি 
করিছে শৈল আকার; 
অতি নাম্যভাব প্রকাশ বদনে 
ভণুমাত্র নাহি ক্লেশ, 


হত 


৪ 


আশাকানন। 
অন্তরে শবীরে নহে বিকসিত 
চাঞ্লা বিরক্তি লেশ। 
আশা কহে “বন ভুবনে গ্রনিদ্ধ 
ধরাতে সুখ্যাতি যার, 
নে অধাবনায় প্রাণী-রঙ্গভূমে 
চে দেখ এই বার ।” 
ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে 
আিয়া হেরি তখন, 
পাড়ায়ে দে ছারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
করে দ্বারী আরাধন ; 
মহা কোলাহল হয় দেই দ্বারে 
শন্্ধারী দর্ধজন; 
রবির আলোকে চমকে চমকে 
অস্থে অস্্ ঘরষণ ; 
শিরখি নিভীক পুরুষ "নেক 
দ্বারেতে প্রহরী বেশ, | 
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বীর্ধ্য পরকাশি 
চাঁহি দেখে অনিমেষ 7 
নম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর 
করে ঘোরতর রণ, 
নিমগ্ন ভাবেতে দেই বীর্ধযবান 
করে তাহা দরশন; 


দ্বিতীয় কল্পনা | 


অটল শরীর আবি মধ্যস্থলে 
দুই হাতে দোহে ধরে, 
এক হাতে নিংহ এক হাতে করী-- 
বেগ নিবারণ করে, 
আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে 
দেখে ঘোরতর রণ, 
কেশরী কুগ্চর লৈয়ে করে ভ্রীড়। 
মনদাধে অনুক্ষণ | 
আশা কে “দ্বারে দেখিছ যাহারে 
সাহস তাহার শাম, 
হনি তুষ্ট যাতে ধর। তুষ্ট তারে 
মর্তে ব্যক্ত গুণপগ্রাম 1” 
চতুর্থ ভুয়ারে আশা 'মা/ইি)নে এবে 
বহে “বতন ধৈর্যা দেখ, 
প্রাণী-রঙ্গভুমে এর য প্রাণী 
হেরিতে না পাবে এক, 
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত 
কিবা নে গ্রাশান্ত ভাব, 

এ মুর্তি দে ভাবে পবিত্র ছদরে 
করে নিত্য সুখলাভ ।” 
বিক্কারিত-নেত্র নিরখি দে দ্বারে 
স্থির-দৃষ্টি এক জন 


২৫ 


২৬ আশকানন। 


শুনো দৃটি করি অন্তরের বেগ 
সদা করে অম্থরণ; 
ঘেরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে 
দংশন করিছে কত 
এস(ই) ভাবে সদা, তবু দে পুরুষ 
গীবাদেশ অসুরূত, 
ঠখে নাহি স্বর নয়ন অপাঙ্গে 
নাহি বরে অঞ্চকণ। ; 
নাহি বছে ঘন স্থান নানারক্ধে। 
নহেক চঞ্চলমনা । 
কিপয় মাত্র প্রাণী মেই দ্বারে 
গুবেশ কাঁরছে হেরি, 
দরে দাড়াইয়। গ্রাণী শত শ 
হরে দেদার ঘেকি। 


হেরি অপর্ধপ প্রাণী দ্বার শে 
নস্তুমে সুধি আশায়, 
মেরূলে বেখীনে কেন দে বনিয়া 


পিয়া বচন পীর শান্তমতি 
উৈধ্য সে তখন কয় 

“শুন বলি কেন হেন দশা মম 
ক রূপেউ সব হয়। 


দ্বিতীয় কল্পন|। 


'অদৃষ্ট স্বজন করিয়া বিধাতা 
ভাবিয়। আকুল-প্রাণ,__ 
অতি মধুময় মাধূরীতে তার 
অর্ধ অপ নিরমাণ ) 
যা বলেন বিধি তখনি দে দাধে 
যারে করে পরশন 
দেব, দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি 
বশীভূত সেই জন; 
কিন্তু অঙ্গে তার ভূজঙ্গের মাল! 
পরাণী দেখিয়া ত্রানে 
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে 
কেহ না কখন আসে; 
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর 
জন বিফল হয়, 
অদগ্রের কাছে প্রাণী কোন জন 
সুস্থির নাহিক রয়।-- 
আমি দৈব দোঁষে আনি হেন কালে 
নিকটে করি গমন ; 
নাজানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে 
আমারে হেরি তখন ; 
খুলি ফণিমালা অজ হৈতে তার 
পরাইল! মম অঙ্গে, 


চে) 


৮ 


আশাকানন। 


কহিল ভ্রমণ টরিতে ভুবন 
শরীরে বাধি ভূজঙগে ১ 
বিধাতার বাক্য না পারি লঞ্ঘিতে 
ত্রিলোক ভুবনে ফিরি 
ফণিমাজা। গলে, অঙ্গ বিষে হ্বলে, 
দিবা নিশি ধীরি ধীরি, 
্রক্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান 
স্বশ্তির পরাণে থাকি, 
শেষে আশা-পুত্নে আসি স্থুস্থ কিছু 
এরপে জুয়ার রাখি ২ 
দেখি স্বকমান মানন তোমার 
এ পুরী ভমণে তাপ 
পা যদি কডু, আসিও নিকটে, 
ঘুচাইব সে অন্তাপ 1” 
শুনি ধৈধাবাণী হৈয়ে চস. 
চলিনু পঞ্চম দ্বার; 
নিরখি দেখানে প্রাঃরী জনেক 
প্রাণী অতি খর্দাকার, 
বামন আর্তি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী 
কোদালি করিয়া হাতে, 
করিছে খনন ধরণী শরীর 


নিতা নিত্য অস্ত্রাঘাতে, 


দ্বিতীয় কষ্পন[। 


ছানন করিয়। ভুলিছে মৃতিক। 
রাশিতে রাখিছে একা, 
রুলেবরে স্বেদ ঝরিছে নতত, 
বদনে চিন্তার রেখা । 
সুনি দেই দ্বারে প্রাণী কোলাহল 
নিবিড় জনতা তায়, 
নহে মুহর্ে প্রাণী প্রবেশিছে 
তঙ্গ কীটের প্রায় । 
বঘন ভূষণ বিখীন শরীর 
রেদ ঘম্ম ঘ্বেদ মলা, 
"ঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর 
কেশজাল তাঅশলা । 
নিরখি তাদের আরকি বদন 
আমারে জিজ্ঞানা করি, 
কেন বানদেনব প্রাণী সেই দ্বারে 
নে রূপ আকার পরি । 
আশা কহে "বদ অন্য কোন পথ 
যে প্রাণী নাহিক পার, 
কন্নাক্ষর মাকে এই খারে তারা 
প্রবেশ করিতে চান । 
শরম নামে ঘখী শুনিয়াছ ভুমি 


চে 


আশাকানন। 


নেই শ্রম এই হের মৃত্তি তার 
কষ্টে নিদ্ধমনস্কাম | 
শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে 
নিকটে তাহার যাই, 
বিনয়ে নিরন্ত করিয়। শ্রমেরে 
বারত। ধীরে সুধাই 
নাস্তনা বাক্যেতে হৈয়ে সুশীতল 
কহে দ্বারী ক্ষেদন্ষরে, 
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্ছলে নিতা 
ঘম্ম বিন্দু ঘন ঝরে; 
কহে “চির দিন আমি এইবূপে 
এই দে কোদালি ধরি, 
ধরণী খনন করি অহরহ; 
না জানি দিবা শর্দরী, 
প্রভাত ফুরায় আ(ই)দে অপ ক্ষ 
আবার প্রভাত হয়, 
তবু ক্ষণকাল এক্ষিতি খননে 
আমার বিরাম নয়, 
দিবন বামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া 
নিত্য য! সঞ্চয় করি, 
নে বৃত্বিকা রাশি পবনে উড়ায় 
কিন্বা অন্যে লয় হরি ; 


দ্বিতীয় কল্পনা । 


দশ বর্ষে যাহা তুলি আকিঞ্চনে 
এক বাত্যাঘাতে নাশে, 
নাজানি কেন বা অদৃষ্টে আমার 
এতই দুর্দৈব আবে; 
আর আর ছ্বারে দ্বারী হের যত 
কেহ না বিদ্ন পোহায়, 
ধলি মুঠি করে না করিতে তারা 
নোণ। মুঠি হয়ে যায়; 
আমি যদি নোণ! রাখি কে গাখি, 
ওখনি মে হয় ভক্ম, 
আমের ভাগ্যেতে নাই নাই সুখ, 
কিকা অদ্া কি পরছঃ; 
অই যে দেখিছ তব নঙ্কে আশ? 
কত কি করিবে দান, 
বলিয়া আমারে আনিল এখানে 
এবে নে দেখ বিধান 1” 
গুনি চাহি ফিরে আশার বদন 
আশা ফিরাইয়া মুখ, 
কহে “বন চল যাই ষ্ঠ দ্বারে। 
অনৃষ্টে উহার দুখ ।” 
ফেলি দীর্ঘ চলি আশা ননে 
অগ্রভাগে ষষ্ঠ দ্বার, 


তত 


তং 


আশাকানন। 


হেরি ত্তম্ত পাশে ভীম মহাবল 
প্রাণী দেখা চমৎকার ; 
দাড়ায় দুয়ারে অতুল বিক্মে 
শুন্য পদে আছে স্থির, 
করতলে পরি আকাশ মণ্ডল, 
ঙ্কার করে গম্ভীর; 
নিশান প্রশ্বার বহিছে অদনে 
অপরূপ তেজ তায়, 
নিমেষে পরশে শরীর যাহার, 
দেব শক্তি যেন পায়) 
গাণীগণ আদি দ্বারে উপশীন্ত 
হয় নিত্য যেইক্ষণ 
দে শিশ্কান বেগে আবর্ত আকারে 
প্রবেশে পুরে তখন; 
ঘথ। নদীগভে ঘুরিতে * রিতে 
নলিল যখন চলে, ও 
পজিলে তাহাতে ভগ্রতরী-কাষ্ঠ 
মৃহত্তে প্রবেশে তলে, 
এ) নেইবূপে ঘুরিতে ঘুরিতে 
| প্রাণী প্রবেশিছে তায়, 
ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ় পরে 
পেখানে নাহি দাড়ায় ; 


দ্বিতীয় কল্পনা। 


প্রাণীর আবর্তে পড়িতে পড়িতে 
আশা দু করে ধরি 
রাখিল আমারে স্তম্ত বহির্দেশে 
যতনে স্থাস্থর করি । 
বি্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি 
আশার বদন চাই, 
আশা কহে “তন না হও চঞ্চল 
আছি নঙ্গে ভয় নাই : 
এ মহা পক্ষ এই ষষ্ট দ্বারে 
ভুবনে বিখাত ধিনি 
উতনাহ মামেছে অনম মাহন, 
সেই মহাপ্রাণী ইনি 1” 
গাশার বাকোতে উত্নাহ তখন 
মআানন্দে আগ্রহে অতি 
বায়ে নিকটে বলিতে লাগিল 
* হম্মুখে দেখায়ে পথি- 
এই পথে যাও কন্মন্গেত্র মকে 
নাকর অন্তরে ভয়, 
কে বলে ক্গণিক মানব-জীবন ? 
জগতে প্রাণী অক্ষয়? 
প্রাণী-রঙ্গ ভমে ভ্রম তীব্র তেজ 
শরীর অক্ষয় ভাব 


৩৩ 


আশাকানন। 


তা তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি 
দৈত্যের বিক্রমে ধাব 

শৈবালের জল 7508 
নহে এ মানব আগ) 

রি না সিডি 


বাছু 
নেই ধনা ধা নি থাকে ধার 
দেই পথে দঢ় দুটি; 
শকষা যাধন নে যত কাল 
এ বিশ্ব ভুবন মাঝে, 
জনন বৃদ্ধি বল ধন মান তেজ 
দেহ প্রাণ কোন কাজে; 
বব নে মানবে এখনও না *র 
প্রাণ অঞ্চারিতে জীবে, 
লা পারে জিনিতে 


ঞ 
স্ট 
5] 
রা 
্ 


বারি মন্দ অশি 

কিকৰ এ তেজ অভিতে না পারে 
নর জাতি তেজোহীন 

নতুক। ভাদের দেবতুল্য তেজ 
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দ্বিতীয় কল্পনা। 


সি 


এত কৈয়ে ক্ষান্ত হইল উতৎদাহ 
নিশ্বাদে হস্কার ছাড়ে। 
কাপিতে কাপিতে প্রাণীর আবর্ভ 
শিরখি আশার আড়ে; 
মুহুর্তে শতেক সহস্র পরাণী 
ঘুরিতে ঘুরিতে ঘায়, 
দ্বার দেখে পশি তিলাদ্দেক কাল 
ভূমিতে নাহি দাড়ায়। 
বিশ্বয়ে তখন আশার ঘহতি 
নগরে প্রবিষ্ট হই, 
প্রাবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন 


রে 
টন 
তে 
রস 
ঁ 
সি] 
মু 
৬ 


কোথা চক্াত্প অভ্র শৌভা-কর 
বিস্তৃত গন ভালে। 


৩৫ 


আঁশাকানন। 


কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকুল 
আচ্ছাদিত হেমজালে । 


মুকত। জড়িত বসনে আন্ত 
ভুনঙ্গ কুগ্চর কত 
পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুদ্ধ করি 
গতি করে অবিরত; 
হারক মণ্ডিত যান শত শত 
পথে পথে করে গনি; 
জনতার আোতে নগর প্লাবিত 
রঃ পরিপূর্ণ পথি 
কোথা কা সুন্দর হেম মণিগয় 
আনন নজ্জিত আছে; 
পণী লক্ষ লক্ষ করি কর যোড 
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে, 
বদিয়া আদনে প্রাণী কে" জন 
হেমদণ্ড করতলে, 
আকাশ বিদীণ, খন জয়ধ্বনি, 
প্রাঈরন্দ কোলাহলে: 
হি স্থানে স্থানে বদি কত জন 
শির্ধাণে জ্বলে মণি, 
ইচ্দিতে কটাক্ষ হেলায় থে দিকে 


দেই দিকে স্তবধ্ধনি , 


চে 


আশাকানন। ্ 


কোথা বা সুজ্জ তুরকষম পৃষ্ঠে 
কেহ করে আরোহণ, 

বান্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত 
অনি লগ্ন সারনন; 

কোটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিত কটাক্ষে 
চৌদিকে ছুটিছে তার, 

করিছে গর্জন, অনি নিষ্ষাসন, 
ভীষণ ঘন চীৎকার ; 

কোন দিকে পুনঃ হেরি কত বাম! 
অন্তরে ভাবিয়া সুখ 

বাধিছে কবরী বিননী বিনায়ে। 
হানি রাশি মাখা মুখ ৮ 

কেহ বা কুস্তমে পাতিছে আঙন 
কোমল ধরণীতলে, 

নলিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী 
পিঞ্চিয়। সুগঞ্ধি জলে; 

কেহ বা চিকণ পরিয়া বলন 
করতলে মধিমালা 

দুলাইছে ধীরে, বাজুতে ঘুৎঘুর, 
বাহুতে বাজিছে বালা ; 

চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে 
চারু কলা যেন শশী, 


৩৮ 


আশাকানন। 


বুবা কোন জন অণাকে রূপ তার 
ধীরে ধরাতলে বসি; 

চলে কোন বাম! রাঙ্গা পদতল 
পড়ে ধরণীর বুকে, 

বুবা কোন জন কোমল বনন 
সম্মুখে পাঁতিছে সুখে, 

নিরখি কোথাও নারী কোন জন 
বদিয়৷ ধরণীতলে, 

কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ 
ব্যজন করি অঞ্চলে; 

গ্রনন্ন-বদন দ্াড়ায়ে নিকটে 
হৃদয় বললভ তার 

হেরে প্রির়ানুখে, কভু শিশুমুখে 
ছু হাসি অনিবার ; 

হেরে কোন খানে গ্রণয়ীর তরে ..ড 
'ামদা দোহাগে দোলে, 

শশ চিহ্ন যথা পুর্ণ ষোলকলা 
শোভে শশাঙ্কের কোলে; 

কোথাও দাড়ায়ে প্রাণী কোন জন 
ঘেরে তার চার পাশ 

চাতক যেমন আছে শত জন 
বদনে প্রকাশ আশ; 


জাশীকানন। রি 

আনন্দে মগন সেই সুখী প্রাণী 
ধরিয়া কাঞন-ভাঁলা 

পুরি করতল করে বিতরণ 
বিবিধ রতন-ম!লা 

তনয় তনয়া নিকটে যাহার। 
বান্ধব যতেক জন, 

বদন সাহার ভাবি শশধর 
স্থখে করে নিরীক্ষণ; 

কোথাও আবার ধূলি ধূসরিত 
লহত্ সহস্র প্রাণী 

করিছে ত্ন্দন . ভার-ভগ্র দেহ 
শিরে করাঘাত হানি; 

যুবা, বদ্ধ, শিশু স্বেদ-আর্্র বপু, 
বসন বিহীন কাঁয় 

অনশনে ক্ষীণ, শিরে কক্ষে ভার, 
কত কোটি প্রাণী যায়; 

হাসে খেলে কত কীদে কত প্রাণী 
ভাবে বমি কত জন, 

কেহ অন্ধকারে, কেহ বা মাণিক- 
কিরণে করে ভ্রমণ 

কত অপরূপ, কত কি অন্ভুত, 
রহদ্য এরূপ কত 


৮) আশাকণিন। 


দেখি চক্ষু মেলি প্রাণী রঙ্গতৃমে 
চলিতে চলিতে পথ । 


শাীশশীশীতিগ 


তৃতীয় কপ্পন1। 


রঞ্পেলান-আকাঁজ্ষা-ভবন্- নিপা নাদিঃ বুশ বব 
হার--ও কঠোধ রীতি নীতি । ২৯ 
দক 


চলিতে চলিতে “হেরি এক স্থানে 
অপর্দম নব অঞ্চল, 
তরু শিরে ফল অতি মনোহর 
... কনকের পত্রদল | 
ডুটেছে সেদিকে. কতশত প্রাণী 
কত শত আনি কাঁছে 
ফল পত্র হেরি তরুর শিখলে 
ভদ্ীমুখ হ'য়ে আছে । 
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত 
বহিছে সুরভি বান, 
প্রানীগ্রণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে 
করিছে কত উল্লান। 
আশ্চধ্য প্রকৃতি তরু নে নকল, 
দুরিছে প্রদেশময়, 


আঁশাকাঁনন। ৪১ 
কু মধ্যদেশে, কতু প্রান্তভাগে, 
তিলেক শ্ুস্থির নয় 
ভমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 


প্রাণী হেরি কত জন, এ 

তরু রি পরি চলে যেই দিকে 
সেদিকে করে গমন; 

ভরমে কত তরু, ভ্রমে তরু পার্খে- 
প্রাণী হেন কত শত, 

সদ! উদ্দশ্বান, দা উদ্ধীবাহ) 
অবিশ্রান্ত, অবিরত; 

ভে ক্ষিপ্ত গ্রায় পথে নাহি চায় 
তরু না পরশে তবু, 

হিতে ছুটিতে তাক্ছি নাভিশ্বান 
তরুমূলে পড়ে কভু । 

কত তরু পুনঃ দেখি স্থানে স্কানে 
স্থির হৈরে দেখা আছে ॥ 

ঘোর বিনশ্বাদ মহ। গুগোল 
হয় নিত্য তার কাছে; 

কত বে ছুর্কাক্য অশ্রাব্য কটুক্তি, 

তত সেখানে হয়, 
শুনিতে জ্রঘন্য, ভাবিতে জঘন 


দুখেতে বক্তবা নয়। 


ন্ট আশাঁকানন । 


কোন প্রাণী বদি করে আকিঞ্চন 
পরশিতে তরু অঙ্গ, 
আঘাত, চীৎকার, কতই প্রকার 
কে দেখে রে প্রাণীর রঙ্গ! 
দেখিলে তখন নেব বিকট 
কুরমতি ভয়ঙ্কর, 
মনে নাহি ল্য় সেই ঘৰ জন 
বস্ুন্ধরাবামী নর । 
মবার বাননা উঠে তরু পরে 
উঠি ন। পায় কেহ 
এখনি অন্তত বিপরীত মতি 
গোণীর। পিশাচতদেই ও 
বেন যদি কভু নহি বহু রেশ 
উঠে কোন তরু পরে, 
তখনি চে দিকে শত শত জ; 
তরে আক্রমণ করে, 
ফেলে তুসিতনে পাদ প্্ধরি 
খণ্ড খণ্ড করে তু, 
নহ, দন্ধাঘাতে নির্দয় প্রহারে 


অশ্থি হুগ্ড করে চুণ) 


না পারে ধরিতে 


আঁশাঁকানন। ৪৩ 


১ 


এমনি বিষম বারন দুরন্ত 
ত্রমনি ঈব্যা ডূর্শাদ ; 

তবু নে পরাণী উঠে তরু শিরে 
আনন্দে কাঞ্চন বাদে; 

ফুটিয়া বরন থাকির। থাকিয়া 
মণি-আভ! নেত্র ধাঁধে। 

ছিন্ন হস্তপাদ কত প্রাণী হেন 
হেরি দেখা তরুপরে 

উঠে অকাতরে কত তরু বাঙ্চি 
ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে ; 

নে ক্ুধির দারা নাহি করে জ্ঞান 
প্রাণী সে কাঞ্চন গাড়ে, 

কনকের পাতা কনকের ফল 
যতনে বননে ঝাড়ে। 

এই রূপে দেখ। উঠে নিত্য প্রাণী 
কভু আইস কোন জন 

অতি নর হৈতে মে প্রাণীমগ্ডলী 
নিমেষে করি লংঘন; 

বিজুলির গতি উঠে তরুপরে 
কেহ না উুইতে পায়, 

তরুর শিখরে উঠেছে যখন 
তখন নকলে চায়। 


৮ আঁশীকাঁনন । 


০২ সস» 
কোথী « ৯, 
উক্ত এগ এর 
মুক্তা রেঠ ৭1? বিছু বলে। 
[রদ করি দেখায়ে রতন 
পা ভয়ে দবে জড় দড়, 


না পারে ছুইতে . না পারে চলিতে 
চরণে যেন নিগড়। 
বুবিয়া তখন... মম চিভভাব 
আশা কহে “বত্র শুন 
ভেবো না বিশ্বয়, এই তরুদলে 
এমনি আশ্চর্য ৬৭ 
ছলে কিম্বা বলে. কিন্বা নে কৌশলে 
যে পারে উঠিতে শিরে, 
তাহারে এখানে কভু কে খাঁর 
পরশিতে নারে ফিরে, 
অন্তরে দাড়ায়ে খাপ যেমন 
গর্জিবে তখন রবে ; 
অথবা নিকটে আধিয়া দত্বরে 
পদ ধুলি ভুলি লবে;” 
জিজ্ঞাপি আশারে এত কষ্ট সবে 
রতন সঞ্চয় করে। 


আঁশাকানন ! 


-. কোথা পায় পুনঃ পরে । 
আশা কয় 'এখা আদিতে আদিতে 


দেখিলে হতেক জন 

দিব্যাদনে বদি দিব্য মণি শিরে 
অপুষ্ধ শোভা ধারণ; 

দেখিলা ষতেক  মাতঙ্গ, ঘোটক 
হেম রৌপ্যময় যাঁন ; 

দেখিলা যতেক দাতা ভোক। প্রাণী 
ভুগে সুখে পদ মান, 

এই তরু শ্য পত্রাদি চয়ন 

আগে করি গেলা তারা, 

তাই মে এখন ভোগে মে খর্ব 
ধরাতে আশ্চর্য ধারা |” 

বলিতে বলিতে আশা চলে আগে 
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, 

দে অঞ্চল মাঝে আদি এক স্থানে 
চকিত অন্তরে চাই। 

দেখি সেই খানে প্রাণী কত জন 
ভ্রমিছে প্রমত্রভাঁব 

দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন 
নিত্য হয় আবির্ভাব) 


আশা কারন। 


করেতে উলঙ্গ করান ক্ুপাণ 
ঝকিছে তড়িৎ্বৎ ? 

নক্ষত্রপতন বেগেতে তাহার! 
ছুটি ভরে সর্বপথ । 

কেহ অশ্বপরে করি দিংহনাদ 
ঝড় গতি সদা ফিরে, 

যেন অভিলাষ গগন মণ্ডল 
আকর্ষণ করি চিরে; 

কেহ চলে দস্তে উন্মদ্ব কুপ্তরে 
ক্ষিতি কাপে টল টল, 

বংহতি-নির্ধোষ ছাড়িয়া কর্ষশ 
চলে দর্পে মদকল ; 

কেহ মত্তমতি ধায় পদত্রজে 
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়, 

তুলি দীপ্ত অপি ঘন, শৃন্যপ"ঘ, 
বজধবনি নালিকায় 

হেন মত্বভাঁব প্রাণী দে নকল 
ভ্রমে নিত্য মেই স্থানে, 

পদতলে দলি ক্ষুব্ধ ধরাতল 
গগনে কটাক্ষ হানে; 

নিরখি দেখানে কাচ-বিনিশ্দিত 
কত চারু অট্টালিকা; 
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চারুগুভ্রভাতি. প্রভা মনোহর 
প্রকাশে যেন চক্দ্রিকা$ 

হৈম ধ্জদণ্ডে শত শত ধ্বজা 
শ্বেত রক্ত নীল পীঁত 

অটালিকা চড়ে. উড়িছে রতত 
গগন করি শোভিত । 

ছুটিতে ছটিতে . প্রাসাদ নিকটে 
নবে উপনীত হয়, 

না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ 
চিতে তাজি মৃত্যাভয় | 

প্রাসাদ-শবীরে প্রাণীর শৃঙ্থল 
আরোপিত কীধে কাঁধে, 

লক্ষে লন্ষে এরা নে প্রাণী শৃঙ্বলে, 
শিখরে উঠে অবাধে 

উঠে যত দূর ক্রমে গৃহ চূড়া 
উঠে তত শুন্য তেদি ) 

অগম সাহবে পানী দে নকল 
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি; 

উঠে যেন ক্রমে দুর অন্তরীক্ষে 
আকাশে মিলিত হয়; 

ঘেরি যেন দেহ সৌদামিনী সহ 

জলদ সুশ্থির রয়। 


আশাকানন। 


কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কত 
অতি গুরুতর ভারে 

পড়ে ভুমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
চুর্ণকাঁচ চারিধারে ; 

প্রাণীর পোঁপাঁন, আরোহী দে জন 
কাচ-বিনির্দিত খে 

নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাঁকে কিছু, 
নাহি থাকে প্রাণী কেছ। 

না পড়ে যাহারা, উঠিয়া শিখরে, 
ঘন দিংহনাদ ছাড়ে; 

পড়িছে প্রানাদ চারি দিকে যত 
নিরখি আনন্দ বাড়ে । 

বে প্রানাদমালা উপরে আশ্চর্য্য 
প্রাণী এক হেরি ভমে, 

বিজুলির লতা ক্রীড়া কনে “ঘন 
গানাদশিখরে ভ্রু । 

আরোহী গ্রাণীবা দিকটে আইলে 
মুকুট ভুলিয়া ধরে ; 

অট্ধ্ধ্য হইয়া প্রাণী দে সকল 
কিরীট শিরেতে পরে ; 

পরিয় উজ্জ্বল কিরাট মস্তকে 
বেগে নামে ধরাতলে 
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ছাড়িয়া হুঙ্কার কীপায়ে মেদিনী 
মহা দন্ত তেজে চলে; 

বলে গর্ব করি “পৃথিবী হবজন 
বল নে কাহার তরে, 

না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধর! 
কেন বিধি স্থজে নরে। 

সুর বীর্ধ্য ধরি যে আনে মহীতে 
তাহারি উচিত হয় 

তুঙ্গিতে ধরাতে. ধর্্ধ্য প্রতাপ, 
পণ্ড যারা ভাবে ভয়। 

ধশ্ম লৈয়ে ভাবে পাবে কর্শ-ফল 
পাবে মোক্ষপদ, হায় ! 

মতে ইক্রালযন করিতে পারিলে 
্বর্গপুরী কেবা চায় ।” 

হেন গর্কভাব চলে দর্প করি 

| প্রাণী ঘে নকল হেরি, 

অশ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী 
চলে চারি দিক ঘেরি ; 

কেহ বলে কোথা জনক আমার 
কেহ বলে ভাতা কই, 

কেহ বলে ফিরে. দেও ধরানাথ 
নাহি ঘে মম্ল বই। 


আশাকানিন । 


এইরূপে কত রমণী বালক 
ক্রন্দন করিয়া ধীরে, 

গলবস্ত্র হয়ে চলে কৃতাঞ্চলি 
সঙ্গে নঙ্গে সদা ফিরে! 

নাঞুনে পে বাণী নে ন্রদনন্বর 
সে পাণী শার্দুল প্রায় 

অনি হেলাইয় চমকে চমকে 
উম্মত ভাবেতে ধায়; 

যে পড়ে নম্মুখে কি পুরুষ নারী 
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী 

থণ্ড খণ্ড করে তখনি বে নে 
শাণিত ক্ধপাণ ছানি । 

দেখিলাম কত শিশু এইরূপে 
কত যে অনাথা নারী; 

করিল বিনাশ নদা মত্ত মন 
দেই দর অস্ত্রধারী; 

নাহি কনে দয়া প্রাণে নাহি মায়! 
কত প্রাণী হেন বধে, 

কমল কোরক শুণডেতে ছিডিয়। 
হস্তী যেন চলে মদে ; 

কেহ উ্তরান্যে কেহ বা পশ্চিমে 
পুর্ব দিকে কোন জন, 


আঁশাকানন। রর 

দেখি মেই সব উন্মত্ত পরাণী 
দাপটে করে গমন; 

উদ্বর পশ্চিমে প্রাণী ছুই এক 
কিঞ্চিৎ সঙ্কৌচে যাঁয়, 

কেশরী -গর্জনে পুর্ব দিকে হায় 
ছুটে কত মহাকায়। 

দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন 
রুধির হইল জল; 

যেন বিষপানে স্বলিল পরাণ, 
দেহ হৈল শূন্য-বল। 

কহিনু আঁশীয় এই কি তোমার 
আনন্দ-কাননস্থান ! 

আগিলে এখানে জুড়ায় তাপিত 
হৃদয় শরীর প্রাণ ! 

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা 
“শুনরে বালকমতি, 

আমার নেবক প্রাণী যত এখা 
এ নহে তাদের গতি; 

ছুরাকাক্ষা নামে ছুরাস্্া পরাণী 
কখন পশে এথায়, 

দম প্রতাপ দাপট তাহার, 
নিবারিতে নারি তায় ; 


আঁশাকানন। 


ভুলাইয়া প্রাণী ফেলয়ে কুপথে 
অহি নম পূর্ণ-ছল, 


বারেক যাহারে দেজন পরশে 
করে তারে করতল ; 

নাহি থাকে আর অধিকার মম 
মে গ্রাণী পশ্চাতে ধায়, 

নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি 
রখা সে দোষ আমার । 

চল এই দিকে দেখিবে বেখানে 
কিবা এ প্ুরী-মহিমা, 

কেন এত জন গ্রবেশে পুরীতে 


ভাবিয়া এত গরিম11” 
আমি কহি চল ওই দিকে যাই 
শুনি যেন কোলাহল, 


নিরখিব কিবা কেন কোলাহল 
হয় পুরি সে অঞ্চল। 

অনেক নিষেধ করিল! আমারে 
দে পথে যাইতে আশা ; 

তবু কোন ক্বমে পস্বরিতে নারি 
পরাণীর ঘষে পিপানা । 

অনন্য-উপায় শেষে আশা মোরে 


লইয়া সে দিকেযায়; 
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নিকটে আনিয়া. অতি ধীরে ধীরে 
প্রচ্ছন্ন ভাবে দাড়ায়। 
দেখি দেই খানে তনু অস্থিার 
প্রাণী এক রূদ্ধ জর! ; 
শত গ্রন্থিময় বস্্ ধুলি-পুণ- 
মলিন বপুতে পরা) 
ধুলি পিগুবৎ খাদ্য কিছু হাতে, 
কণা কণা করি তায় 
ৰাটিছে সকলে চারি দিকে প্রাণী 
ঘোর কোলাহলে ধায়; 
ক্ষধার্ত শাদ্দুল সদৃশ ডুটিছে 
যুব! বৃদ্ধ কত প্রাণী, 
বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে 
কাড়ি লয় বেগে টানি « 
ক্ষধানলে জ্বলে জঠর বার 
কি করে অগ্নের কণা, 
পরম্পরে ববে করে কাড়াকাড়ি, 
নিবারে ক্ষুধা আপনা । 
কত যে করুণ শুনি ক্ষণ নর 
কত ক্ষেদ বাক্য হায়! 
শুনে স্থির চিত্তে বারেক যেজন 
জনমে না ভূলে তায । 


আশাকানিন। 


দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ 
বিশুক্ষ পুষ্পের মত, 

কত অন্ধ খণ্জ রমণী ছুর্ধল 
চেয়ে আছে অবিরত ; 

অঙঞ্ঃজলে ভাসে গণ্ড বক্ষম্ুল 
জনত1 ভেদিতে চায়, 

নিকটে যে আনে অন্নকণা লৈয়ে 
লালচে নেহারে তায় । 

হায় কত জন অবীর ক্ষধায় 
নিরখি সেখানে ধায়, 

দুকল অবলা শিশু হস্ত হৈতে 
অন্ন কাড়ি লয়ে খায়। 

ঘ প্রাণীমগুলী কত যে অধৈর্ধ্য 
চিত যে কাতরে আলে 

করির' চীৎকার মুহুস্তে নুসুত্তে 
সেই রদ্ধ প্রাণী পাশে। 

কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণ। 
বন্টন করে সে প্রাণী, 

নিতা খিত্র ভাব অদাই আক্ষেপে 
অতি কষ্টে কহে বাণী-- 

কেন রে নকলে আ(ই)স এইখানে 
কোথা আর অন্ন পাব. 


আশাকানন । ৫ 


বিধির বঞ্চন। । তোদের লাগিয়া 
বলআর কোথা যাব; 

এ পুরী ভিতরে নাহি হেন স্থান 
না করি যেথা ভ্রমণ; 

নাহি হেন রতি চৌধ্য কিম্বা ছল 
না করি যাহা ধারণ; 

তবু নাহি ঘুচে কাঙ্গালের হাল 
কি কব কপাল দুষ্ট; 

কোথা পাৰ বল আহার তোদের 
বিধাতা আমারে রু , 

কেন এ পুরীতে করিন প্রবেশ 
ভুপ্গিতে এ হেন ক্রেশ, 

গ্রাণী রঙ্গভুমি ধনীর আশ্রয়, 
নহে কাঙ্গালের দেশ! 

তাঁপিত অন্তরে কহিনু আশায় 
আর না দ্বেখিতে চাই, 

এ পুরী-মহিমা গরিমা যতেক 
এখানে দ্রেখিতে পাই, 

দেও দেখাইয়া বাহিরিতে দ্বার 
পুনঃ যাই বেই স্থান 

আনি যেথা হৈতে, দেখিয়া এ সৰ 


আন্ছির হামা নি ॥ 


৫৬ 


আশাকানন। 


মধুর বচনে আশা কহে কেন 
উতলা হইছ এত, 

দেখাইব তোর বামন! যেরূপ 
যেবা তব অভিপ্রেত; 

বশ্মভূমি নাম শুন এ নগরী 
কশ্মগ্ুদে ফলে কল, 

বালমতি তুমি বৃুঝিবু তোমার 
অন্তর অতি কোমল, 

কঠিন ধাতুতে নিন্মিত যে গ্রাণী 
নেই বুঝে রঙ্গ এর, 

প্রাণী রঙগভুমে ভ্রমিতে আপনি 
বিরিঞ্ি ভাবেন ফের; 

চল এই দিকে তব মনোমত 
পদার্থ দেখিতে পাবে, 

এ পুরী ভ্রমণ কৌতুক লহরী 
তখন নাহি ফুরাবে । 

এত কৈয়ে আশা! চলে আগে আগে 
নভয়ে পশ্চাতে যাই ; 

আদি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে 
অচল দেখিতে পাই । 





যশংশৈন-_নিগ্ভাগে প্রাণী সমাগম-আরোহণ প্রথ| 
ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন ভিন্ন ভিন্ন যশস্থী প্রাণীমগডলীর কীর্তি 
কলাপ দর্শন_-বাল্মীকির নহিত মাক্ষাৎ। 
নিকটে আবিয়া! নিরখি সুন্দর 
অপূর্দ শিখর শ্রেণী; 
শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ 
যেন কিরণের বেণী । 
শৈল চারি দিকে তুষিত নয়ন 
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন 
কুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর 
শ্ুন্যে করে উৎক্ষেপণ; 
ঘন ঘন ঘন হয় জয় ধ্বনি 
্ষণেক নাহি বিশ্রাম, 
যেন উন্ম্িরাশি জলরাশি-অঙ্গে 
গতি করে অবিরাম । 
প্রাণীরন্দ আদি একে একে নবে 
কমে শৈলতলে যায়; 
চুড়াতে ভ্বলিছে মাধিকের দীপ 
_.. বঘনে দেখিছে ভায়। 
মে অচলে হেরি ঘেরি চারি দিক 
প্রাণী আরোহণ করে; 


৫৮ 


আঁশাঁকানন। 


আমূল শিখর. শৈল-অঙ্কে প্রাণী 
অপরূপ শোভা ধরে ! 

চলে ধীরে ধীরে  শিরে শিরে শিরে 
অঙ্গে অঙ্গে পরশন, 

অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ 

কৌতুকে করি দর্শন ; 

শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে 
উঠিছে পরাণীগণ, 

উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জ্দ 
স্বলিত হৈয়ে চরণ ? 

বটফল বথ! রক্ষ হ'তে মদ! 
খগিয়া পড়ে ভূতলে ; 

এথা দেই রূপ প্রাণী নিত্য নিত্য 
খসিয়৷ পড়ে অচলে ; 

পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে 
কেহ বা আরোহে পুনঃ; 

সে প্রাণী-প্রাবাহ অবিচ্ছেদ গতি 
কখন না হয় উন | 

লৈয়ে নিজ নিজ যে আছে নশ্বল 
উঠিছে যতনে কত; 

শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ 
নেহারে সুখে মতত। 


আঁশাঁকানন। রি 


উঠে প্রাীগণ দীপ লক্ষ্য করি 
শীত শ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান; 

মন্ত্র করি দার দেহ ভাবি ছার 
পণ করি নিজ প্রাণ। 

কাহার মন্তকে মণি মুক্তারাশি 
উপাধি কাহার শিরে, 

কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি বল 
অচলে উঠিছে ধীরে; 

গ্রন্থ রাশি রাশি লৈয়ে কোন জন 
কার করতলে তুলি, 

কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে 
কাব্যগ্রন্থ কতগুলি, 

কেহ বা রূপের ভালা লৈয়ে শিরে 
চলেছে স্ুূপা নারী ; 

চলেছে গায়ক নাটক বাদক, 
বীণা বেধু আদি ধারী। 

উঠিতে বাসনা করে না অনেকে 
আনিয়া ফিরিয়া যায়, 

নীচে হৈতে শুন্য ফেলি ফুল-মালা 
নেই অচলের গায় | 

বৃহুজন পুনঃ করিয়া প্রয়াম 

| উঠিছে অচল দেশে, 


৬০ 


আঁশাকানন । 


পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার 
নামিয়া আদিছে শেষে । 

জিজ্ঞানি আশারে প্রাণী রঙ্ষভুমে ; 
কিবা হেরি এ অচল; 

আঁশা কহে “বত্ন যশঃটশৈল ইহা 
অতি মনোরম্য স্থল । 

বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে 
আনন্দে আগ্রহে যাই ; 

আগে আগে আশা চলিল বম্মুখে 
অচলে পথ দেখাই ! 

উঠতে উঠিতে শুনি শুন্য পরে 
অুমধুর ধ্বনি ঘন 

হস্থক উপরে ঘুরিয়া যেমন 
নতত করে ভ্রমণ, 

নেন শত বীণ! বাজিছে একত্রে 
মিলিত করিয়া! তান, 

অবণে গ্াবেশ করিলে তখনি 
পুলকিত করে প্রাণ । 

শুন্য দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর, 
বিদ্ময় ভাবিয়া! চাই, 

বিবা কোন যন্ত্র কিবা বাদাকর, 
কিছু না দেখিতে পাই । 


আশাকানন। 


হানি কহে আশা “রথ আকিঞ্চন 
দুটি না হইবে নেত্রে। 

এ মধুর ধ্বনি নিত্য এই রূপে 
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে; 

কীণ] কি বাশরি কিম্বা কোন যন্ত্ 
নিঃহ্ুত নহেক ত্বর; 

স্বতঃ বিনির্গত সুললিত দা, 
ভ্রমে নিত্য গিরিপর, 

নদা মনোহর বারুতে বাঝুতে 
বেড়ায় ঝঞ্চার করি, 

কলের দল বেষ্টিরা যেমন 
ভ্রমর. ভমে গুপ্ধরি 1” 

শুনিতে শুনিতে আশার বচন 
ক্রমশ অঢলে উঠি, 

যত উদ্ধে যাই হভলীসধুর 
ধ্বনি ভমে সেথা ছটি। 

ছাড়ি অধোদেশ উন যখন 
মধ্যভাগে গিরিকার 

শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে 
বহিল ম্বছুল বার! 

নে বাহুতে মিশি সুমধুর আগ 
করিল আমোদময় , 


তু 


৬২ 


আঁশাকামন। 
যেন মে অচল সুরভি মধুর 


দৌগন্ধে ডুবিয়া রয়। 

অগুরু চন্দন জিনিয়। নে গন্ধ 
পুষ্পগন্ধ যেন সু; 

মরি কি মধুর মনোহর বেন 
দেবের বাঞ্ছিত মধু! 

ভ্রমিছে নে গন্ধ ঘেরিয়া অচল 
প্রতি শিখরের চড়ে ; 

ছটিছে পবনে নে ভ্রাণ নিয়ত 
কতই যোজন যুড়ে ; 

নাহি হয় হ্বান ক্রমে যত যাই 
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়, 

নানারক্ব, যেন স্ৰাণ পূর্ণ করি 
প্রাণ করে মধুময় 

নেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি 
জমে দে অচল পরে ; 

জমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত 
দেখি চক্ষে সুখভরে ; 

নিরখি তাহার কোন বা শিখরে 
প্রাণী বদি কোনজন 

অসুর অগাধ্য অনস্তব ক্রিয়া 
নিমেষে করে সাধন; 


আশাঁকানন। 
কোন গিরি-চুড়ে বদি কোন প্রাণী 
মণি-দণ্ড হেলাইছে, 
ক্ষণপ্রাভা তার বশবর্তী হৈয়ে 
চরাচর ঘুরিতেছে ঃ 
কোন বা শিখরে বদি কোন জন 
তোলে ভোগবতী-জল ॥ 


কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি 
ঘুরায় বিশ্বমগুল ; 

কেহ বা নক্ষত্র গ্রহ, ধূমকেতু, 
ধরিয়া দেখায় পথ, 

লক্ষ্য করি তাহা শুন্য মার্গে উঠে 
জমে ঘবেচক্রব্। 

কেহ বা ভেদিয়া নুর্যের মণ্ডল 
আচ্ছাদন খুলে ফেলি 

আনন্দে দেখিছে বাম্প মরাইয়া 


নিবিড় বিদ্যুত-কেলি 

কেহ শুন্য হৈতে পাড়ি চন্্র তারা 
করতলে রাখে ধরি, 

পুনঃ ছাড়ি দেয়, সর্ধ অঙ্গ তার 
সুখে নিরীক্ষণ করি ; 

দেখি কোন চূড়া উপরে বদিয়া 
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী 


৬ 


ডঃ আশাকানন। 


তত্ত্রী বাজাইয় মনের আনন্দে 
ঢালিছে মধুর বাণী 

কোন শৃঙ্কে হেরি প্রাণী কোন জন 
মস্তকে কাঞ্চনময় 

ছলিছে মুকুট, শিখর উপরে 
হয় যেন হুধ্যোদয় 

হেরি দিব্য মৃত্তি দিব্যান পরে 
প্রাণী বৈদে কোথা সুখে, 

ধক্‌ ধক্‌ করি হীর। খণ্ড সদা 
প্রাদীপ্ত হইছে বুকে ১ 

হেবি কত খষি স্থির শান্তভাব 
বদির! অচল-অঙ্গে 

গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যানধরি 
ভানিছে ভাব-তরঙ্গে। 

হেরি অপরূপ অচল প্রকৃতি 
প্রাণীগণ যত উঠে, 

ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথা 
মেই খানে পদ্ম ফুটে 

তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ 
দশ দিক্‌ শব্দে পুরে, 

অচল-শরীর কাপায়ে নিনাদে 
প্রবেশে অমরপুরে । 


আঁশাকানন। ? 


প্রাণী মেই জন এবে দিব্য মূর্তি 
বৈনে চারু পুষ্পপর ; 


উঠে অন্য যত নে অচল-অঙ্গে 
পুজে তারে নিরন্তর | 

স্তবকে স্তবকে নে ভূধর-অঙ্গে 
কত হেন পদ্মফুল 

উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে 
কৌতুকে হৈয়ে আকুল ! 

বিল্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে, 
আশ! ম্বদুভাষে কয় 

ত্যজে জীবলীল! প্রাণী যে এখানে 

এই ভাবে এথা রয়, 

গাণী রঙ্গভূমে জানাতে বারতা 
হয় শুন্যে শুজনাদ ; 

শিখর উপরে আ(ই)নে দেবগণ 
করিয়া কত আহ্কাদ । 

এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন 
পদ্মাননে আছে বনি, 

ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়, 
মানব-চিত্ের শশী 

দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত্ত 


প্রানী এথা পাবে কত, 


রে 


আশাকাঁনন। 


বদন হেরিয়! করিয়া আলাপ 
পুর্ণ কর মনোরথ। 

একে একে আশা কাণে কহি নাম 
চলিল দেখায়ে রঙ্গেঃ 

পুলকিত তনু দেখিতে দেখিতে 
চলিনু তার অঙ্গে । 

বাগ, কাঁলিদার, ভারবি প্রভৃতি 
চরণ বন্দনা করি, 

শঙ্কর আচার্ধ্য খনা, লীলাবভী 
মূর্তি হেরি চক্ষু ভরি; 

উঠিন্‌ নেখানে যেখাঁনে বিয়া 
বাল্সীকি অমর প্রায় 

আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা 
শ্রীরাম-চরিভ গায় । 

দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ 
দয়ার্-মানস হৈয়ে, 

দিল পদধুলি স্বদেশী ছানিয়া 
আশু শিরম্ত্রাণ লৈয়ে ; 

জিজ্ঞানিল ত্বরা অযোধ্যা-বাঁরতা 
কেব। রাজ্য করে তায়; 

ভারতীর পুত্র কেবা আধ্ধযভূমে 
তাহার বাণ! বাজায়, 


আশাকানন। ৬? 


কোন্‌ বীরভোগ্যা এবে আধ্যভূমি, 
কোন্‌ ক্ষত্রী বলবান 

দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন 
রক্ষা করে আধ্যমান ঃ 


কৌন্‌ আর্ামুত- যশঃ-গ্রভাগুণে 
ন্মদেশ উজ্ত্বলমুখ ; 

দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী 
হ্গিপ্ধ করে পতি-বুক ১ 

কেবা রক্ষা করে বেদ-বিধি কমন 
কোন্‌ বুধ মহামতি 

ব্রাহ্মণ কুলের তিলক স্বরূপ 


নাধন করে উন্নতি ঃ 

কত এই রূপ জিজ্ঞাসে বারতা! 
সুধাইয়া বারস্বার ; 

কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই 
চক্ষে বহে নীরধার । 


হেরে অ্ধারা করুণ বাকোতে 
খষি অতি ব্যগ্রমন 
আগ্রহে আবার অতি লযতনে 


কৈলা মোরে অন্তাষণ ! 
কহিন্ব তখন কি বলিব খষি 
কি দিব লম্বাদ তার-_ 


৬৮ 
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তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল 
নে আধ্য নাহিক আর ; 

ডুবেছে এখন কলঙ্ক-নলিলে 

নিবিড় তগঘা তায়; 

নে ধনু-নির্ঘোষ দে বীণা-বঙ্কার 
আর ন1 কেহ শুনায়, 

নিস্তেজ হ'য়েছে দবিজ ক্ষত্রীকুল 
বেদ ধন সর্ক গিয়া, 

ভানে পুণ্যভূমি অকুল পাথারে 
পরনুখ নিরখিরা 

রে বচন শুনি আধ্য-খষিমুখ 
ধরিল যে কিবা ভাঁব, 

কি যে ভয়ঙ্কর দ্বনি চতুদ্দিকে 
আধ্য- মুখে ঘন আব, 

ভাবিতে নে কথ! এখনও হৃদয় 
ভয়েতে কল্পিত হয়; 

অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন 
বাণীতে একাশ্য নয় ! 

যত ছিল দেখা! আর্ষাকুলোদ্ছর 
মহাপ্রাণী মহোদয়, 

ঘোর বজ্রাঘাতে একেবারে যেন 
আকুলিত মমুদয় 


কে 
5৮ 
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রে দুঃখ দেখিয়া, দেখিয়া সে ভাবে 
আর্ধ্যস্থতে চিন্তাকুল; 

ভুলিয়া! দর্পণ আশা কহে “ইথে 
চাহি দেখ আধ্যকূল; 

দেখরে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ 
ভারত কিরূপ বেশ, 

দেখে একবার প্রাণের বেদনা 
ঘুচারে মনের ক্লেশ 1 

দেখিলাম চাহি ষেন পুর্ধদিক 
জ্বলিছে কিরণময়, 

ভারত-মগ্ুল দেকিরণে যেন 
গ্রদীপ্ত হইয়া রয়; 

ভারত-জননী যেন পুনর্ধার 
বনিয়াছে দিংহামনে ॥ 

ফুটিয়াছে বেন তেমনি আবার 

পূর্ব তেজ হাঘ্যাননে । 

ঘেরিয়া তাহারে নব আধ্যজাতি 
কিরীট কুগুল তুলি 

পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল 
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি ; 

নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে 
ছুটেছে আবার দত 


আশাঁকানন। 

ভূবন ভিতরে করি ঘন নাদ 
বদনে প্রাভা অদ্ভুত? 

দিক দশ বাদী মানব মগুলী 
আনি সপ্ দিন্ধুজল 

করে অভিষেক, বলে উচ্চ নাদে 
জাগ্রত আর্ধ্য মগুল; 

পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্বনি 
আনন্দ-ঙ্গীত গায় 

উঠে পিন্ধুবারি ভারত প্রাক্ষালি 
আবার গর্জিয়া ধায়। 

উঠে হিমালয় গুনঃ শুন্য ভেদি 
পুর্কের বিক্রম ধরি ; 

ছটে পুনরায় জাহবী যমুনা 
গভীর মলিলে ভরি; 

আনন্দে আবার ভারত-সম্ভান 
বীণা ধরে করতলে; 

আবার আনন্দে বাঞ্জায় দুন্দুভি 
বসুদ্ধরা-মাঝে চলে; 

দেখে নে দর্পণে অপুর্ব গ্রাতিমা 
হরষ বাষ্পেতে আখি 

পুরিল অমনি ফুটিল বানা 
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি) 


আশাকাঁনম। ৭১ 


দেখিতে দেখিতে সে দর্পধ-ছায়া 
আরোও উদ্ধভাগে যাই; 

স্তরে স্তরে যেন হেরি মে ভূধর 
উঠে শুন্যে যত চাই। 

আশা কহে “বত্ন কত দুর যাবে 
নাহি পাঁবে এর পার, 

ধৃত দুর বাবে তত দূর ক্রমে 
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর ।” 

আশার বচনে ক্ষান্ত হৈয়ে ফিরি 
পুনঃ নে অচল-অজে 


নামি কিছু দর নিরখি দেখানে 
জুকবি কল্কণে রঙ্গে | 

পদ ভলে তাঁর দেখি মনোসুখে 
বদিয়া ভারত দ্বিজ। 

বাজাইছে কাশী মধুর সুরবে 

ছড়াইয়া রদ নিজ; 

ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ 


তবু যেন প্রাণ মন 

করে আকিঞ্চন গিরিহলে থাকে 
সুখে আরো কিছু ক্ষণ। 

বথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ 

| অরণ্যে পক্ষীশাবক 


দহ 


আশাকানন। 


দ্রুত বেগে গতি... করে গৃহ-মুখে 
দুরন্ত কোন বালক, 

তখন যেমন নেই পক্ষীশিশু 
চায় দুঃখে নীড় পানে, 

কাকলি করিয়া সু আর্ত স্বরে 
আকুলিত হয় প্রাণে; 

সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া 
অচল শিখরে চাই; 

নুকুট উজলি ভুলে হেম-দীপ 
হেরিতে হেরিতে যাই ! 


পঞ্চম কণ্পনা । 


স্বেহ। ভক্তি, বাঁৎমল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবামে প্রদেশ 
করিবার পুর্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইছে হয 
নর্মক্ষেত্র এবং স্সেহাদি অঞ্চলের মথাবর্তিনী নদী_তছ্‌- 
পরিশ্থিত পরিনয় সে হাহাতে গ্রাণীগণের গভিিধি । 


কম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার; 
আশার মহিত পরে 

উপনীত হই আসি একন্থানে 
নিরখি আনন্দ ভরে-_ 

নব ভুর্বাময় ভূমি নমতল 
বিস্তার বহুল দুর, 

প্রান্তভাগে তার পড়েছে ঢলিয। 

, নীল নভঃ সুমধুর । 

তরুণ তপন তরুর শিখরে 
ঘন চিকি চিকি করে; 

শাখা বলী যেন ভানুরশ্মি মাখি 
ছুলিছে সুখের ভরে * 

প্াফুল্ ভাস্কর কিরণ প্রকাশি 
প্রফুল্ল করেছে বনঃ 
৭ 


৭8 


আশাঁকানন। 


মৃদ্ুতর তাপ পরশি শরীর 
স্সিপ্ধ করে অনুক্ষণ | 
হেমন্ত প্রভাতে যেন সুমধুর 
সুষ্যের মুল ভাতি 
সুখে ভূপ্চে লোক আলোকে রঘিয়া 
কিরণে শরীর পাতি, 
এথা মেইরূপ পশু পক্ষী গাণী 
ভমে সুখে নিরন্তর 
অঙ্গেতে মাখিয়। নিপ্ধ নিরমল 
উজ্জ্বস ভাগুর কর। 
চারিদিকে কত নেহারি দেখালে 
তৃণমাঠ গোষ্ট পরে 
ন্জি রসি বত লৈয়ে গাভী মেষ 
নিরন্তর সুখে চরে; 
গন্য নানাজাতি . ক্ষিতি-শোভাকদ 
বীজ পুষ্প ধরি কোলে 
কিরণে জবিয়া পরম হিলোলে 
হেলিয়৷ হেলিয়া দোলে, 
নিরখি চৌদিকে কৌতুকে দেখানে 
শন্যন্তস্ত নতশর 
কাধন-বরণ ঞ্তরি পরিয়া 
ভূষণ যেন মহীর । 


আঁশাকাঁনন। ৭৫ 


গামোহর-চিত্র যেন নেই স্থান 
চিত্রিত ধরণী-বুকে ; 

কিরণে সুন্দর চলে পথবাহী 
প্রাণী সেখা কত সুখে । 

চলি কত পথ ক্রমে এই রূপে 
আমি শেষে কত দূর 

নিরখি নন্মুখে চমকিত চিত 
সুনজ্জ গৃহ প্রচুর ; 

শোভে শৌধরাজি অভ্র অঙ্গে থেন 
চিত্রিত সুন্দর ছবি; 

রঞ্জিত কবিয়া তাহে যেন সুখে 
কিরণ ঢালিছে রবি । 

দেবালয় নব বেই নৌধ রাজি 
অুরচিত্ত-মনোহর, 

স্তরে সুরে স্তরে অবিরুক্ত শ্রেণী 
শোভিছে তটের পর! 

চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে 
ভিত্বি প্রক্ষালন করি, 

উঠিছে পড়িছে আবঙ্ভে ঘুরিছে 
নূর্ধ্য গ্রাভী জটে ধরি; 

ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী 
কুল কুল কুল নাদ, 


৭৬ 
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থর থর থর কাপিছে সলিল 
ঝর ঝর ঝরে বাধ, 

ঘর. ঘর ঘর্‌ ঘুরিছে আবর্ত 
কর কর কর. ডাঁক; 

লপট ঝপট ঝাপিছে তরঙ্গ 
থমক থমক থাক; 

নব জলধর সলিল-বরণ 
কিরণ ফুটিছে তায়? 

লুটিতে লুটিতে ছুটিতে ছুটিতে 
সৈকতে হিন্তোল ধায়; 

তটে দেবালয়, জলে ঢেউ খেলা, 
রৌদ্র খেলা তার বঙ্গে ; 

আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি 
দেখি সে কতই রঙ্গে। 

দেখি মনোহর নদীর উপর 
সেতু বিরচিত আছে, 

যুগল যুগল পরাণী দেখানে 
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে। 


দেবালয় যত কত যে সুন্দর, 
অনাধ্য বর্ণন তার; 
উচ্চে বেদধবনে প্রাতি দেবালয়ে, 


শুনে মুখ দেবতার! 


আশাকানন । দন 





নদা শঙ্ ঘণ্টা সুমঙ্গল ধ্বনি 
হয় মন্ত্র উচ্চারণ ; 

চন্দন চর্চিত কুসুমের দ্বাথে 
প্রফুলিত করে মন; 

শুব স্তোত্র পাঠ জয় জয় নার 
বর্বাত্র উঠে খন্ডীর 

[ব্পাতার নাম ভক্ত ক শ্রত 
রোমাঞ্চ করে শরীর। 

শিত্য নিত্য গীত বাদ্য ধ্বনি 

কৃত মত মহোতসব ও 

নিয়ত বেখানে ধ্বনিত ফেলল 


সুথদ আনন রব। 


নহাগা বদন প্রাণী কত জন 
গ্রুতি দেবালর দ্বারে 

পু্জি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ 
উপনীত সেতু ধারে। 

নেতৃমুখে গ্রাণী দেখি কত জন 

নভুর্বা লৈয়ে হাতে 

আশীর্কাদ করি করিছে পরশ 
পথিকমগুলী মাথে, 

দিয়া দু ধান ধরি করে করে 
দুই দুই সুখী প্রাণী 


চর 


আ'শাকানন। 


জনেক পুরুষ রমণী জনেক 
বদ্ধকরে উভপাঁণিঃ 

কাধে গ্রন্থি দু অঞ্চলে অঞ্চলে 
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ, 

গুলির! অঙ্ুরী পরার অঙ্গুলে 
কচি মনে উভে উভ; 

অগ্নি সা কার মাল্য করে দান 
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার £ 

তজ্ঞা উভয়ে আনন্দে 
দেতু হৈবে দোঁহে পার । 

এই ব্ূপে বাহ বাহুতে বান্িয়? 
গাণী দোহে দেত পর 

উঠিছে অ:ননো প্রকম্পিত বুক 
গ্রন্মুট জুখে অন্তর | 

ক হেন জপ নিরখি কৌতুকে 
মনোসুখে নিরন্তর 

উঠছে দম্প্তী হানিতে হানিতে 
বিচিত্র সেতুর গর । 

আশা কাহ তিন সম্মুখে তোমার 

দেখ যে সুন্দর মেতু 

আমান কাঁননে কৌশলে রচিত 

কেবল সুখের হেতু 


আশাকানন। রা 


পরিণয় দেতু নামে পরিচিত 
এ কানন মাঝে ইহা, 

আ(ই)নে ইথে লোক মিটাইতে শেষে 
কানন ভ্রমণ স্পৃহা; 


এই গেতু বাহি দম্পতী যে কেহ 
পারে হৈতে নদী পার, 

এ কানন মাঝে আছে যত সুখ 
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার। 

দেখিছ যে অই নদী অন্য পারে 


দিব্য উপবন যত, 
প্রবেশিতে তায়. আমার কৌশলে 
আছে মা 


এই 


-২ 
এ 


নে 


সদা গ্রীতিকর, বতত সুন্দর, 
অই সব উপবন, 

পবিত্র নির্মল অতি রম্যস্থল 
প্রাণীর শান্তি-কানন; 

বিচিত্র গঠন অপুর্দ কৌশলে 
নেতু বিরচিত এই 

নেই হয় পার নিগৃড নঙ্কান 
বুঝেছে ইহার যেই ৮ 

এত কৈয়ে আশা আমারে লইয়া 
দেতু কৈল! আরোহণ ॥ 


চে 


আঁশাকাঁনন । 


নেতু মুখে সুখে. নবীন আনন্দে 
কৌতুকে করি গমন । 

দুই ধারে দেখি রচিত বদন 
ভূষিত সুন্দর বেতু 

বসন্ত বারুতে ্তস্তে স্ুস্তে তাহে 


উদ্ডে শ্বেত পীত কেতু; 


গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ 
নজ্জিত কেতনকুলে 

সন্ত মাঝে মাঝে নবীন প্গ 
মঙ্জরী নহিত ছুলে। 

বগিছে ম্বছুল যনজুল পবন, 
পড়িছে শীতিল ছায়া 

দধৃপ্রিয় পাখী বদিয়। পলকে 
কিরণে ঝাড়িছে কায। 

উঠে টাক্ুবার বায়ু আমে দিয়া 


ঢলিতে ঢলিতে ঘর; 
£লে প্রাণীগণ মুগ্ধ নবরদে 
বারু, গন্ধে দিগ্ধকায় | 
সু মুখে হেন যাই কত দূর, 
পাই পরে মধাস্থীন ; 
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর) 
উদ্ভাপে আকুল প্রাণ । 


আঁশকানন। ৮১ 


উত্তপ্ত বালুক। প্রচণ্ড কিরণে 
করে দগ্ধ পদতলঃ 

গুক্ধ কঠ তালু আকুল তৃষ্ণা 
প্রাণীগ্ণণ চাহে জল । 

নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগবতী 
জ্রোতন্বতী কোলাহলে, 

ঘন ঘুণিপাক ভীষণ গর্জন 
তীব্রতর বেগে চলে । 

মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন 
নেতু করে টল টল॥ 

ঘন হুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে 
দুরন্ত বটি প্রাবল 

অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে 
মুখে প্রকাশিত ভয়, 

চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর, 

* চলে কষ্টে েতুময় । 

যথা ববে ঝড়ে উৎগীড়িত বন, 
যতেক বিহঙ্গচয় 

ছিন্ন ভিন্ন দেহ রুক্ষ শুক্ষ পাখা, 
অস্থির শরীর হয়, 

আকুল নয়ন চাছে চতুদ্দিক 

.. চঞ্চুপুট ভয়ে জড়, 


৮২ 


আঁশাকানন? 


শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা 
নখে নখে ধরে দড়, 

কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখানহ 
ভগ্ন পাখা, ভগ্র পদ, 


পড়ে পুনঃ কত হৈয়ে গত-জীব 
চঞ্চুব্জ্ধি করি ছদ ; 
শত শত প্রাণী এথা। দেই ভাবে 


গনেতু হৈতে পড়ে জলে__ 
নেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়, 
কেহ ঝটিকীর বলে । 


পড়ে একবার না পারে উঠিতে 
বিষম তরঙ্গে ভাঁমে, 

কত জন হেন, পুনঃ কত জন 
তলগামী হয় ত্রাসে। 

কদাচ কখন ভানিতে ভালিঃ 
কেহ আনি লে কুল, 

কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন 
দৈব দে তাহার মূল। 

কতই পরা নী, নিরখি চমক” 
ভাসিছে নদীর জলে 

মেতুমুখ স্থিত প্রাণীগণ রবে 


দেখে তাহে কুতৃহছলে ॥ 


আঁশকানন। ৮৩ 


কেহ ভামে এক? কেহ বা যুগল 
নদীর আবর্তে ঘুরে । 

ভানে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ 
দুকুল আক্ষেপে পুরে । 

আসি কত জন তটের নিকটে 
ক্ষণে বাড়াইছে হাতি, 


হালি মু ধরি পুনঃ ঘূথিজলে 
ঘুরে পড়ে অকম্মাৎ। 

ভানে এইরূপে প্রাণী কত জন 
গেতৃহৈতে পড়ি নীরে 

চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে 
দেখিতে দেখিতে ধীরে । 

দেখি দুঃখেতে ভাঁবিতে ভাবিতে 
আরো কত দুর যাই, 

ছাড়ি মধ্য ভাগ ক্রমশঃ আঘিয়া 

".. বেতুণ্রান্ত শেষে পাই। 

এখানে নিরখি অতি মনোহর 
অ+বার শীতল ছায়! 

পড়েছে সেতুতে, প্রশি তখনি 
শীতল হইল কারা, 

পড়িছে বে এত আণী নদী-জলে 


তবু হেরি সেই স্থানে 


৮ 


আঁশাকাঁনন । 


লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে 
সদ] প্রফুজিত প্রাণে; 

চলে চিত্তস্তখে সদাতৃপ্ত মন 
অক্ষুণ্ণ শান্ত হৃদয়; 

মধুমক্ষি মম সেবনে তাহারা 
করযে মধু সঞ্চর | 

কেন যে বিধাতা  যবার ভাগ্যেতে 
এ ফল নাহিক দিল! 


কেন এত জনে বিমুখ হইয়া 
বিপাকআ্রোতে ফেলিল ! 

কেন বা যে হেন দেতুর নিম্মাণ 
রচিত এত কৌশলে ! 

কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে 
মগ্ন হয় পুনঃ জলে । 

এইবূপ চিন্তা ধরি চিত্ে নান 
আশার সহিত যাই; 

দেতু হৈয়ে পার প্রাণী-শান্তিবন 


হানিছে দেখিতে পাই । 





ষ্ঠ কপ্পনা। 





প্রণয়োদান--ভাহাতে ভ্রমণ__অপূর্ব ভরু-পুষ্প দর্শন _ 
মহী-নিঝর- প্রণয়ের মূর্তি_-ভীাহার মহিভ সাক্ষাৎ ও 
আলাপ। 
যথা যবে খু মরস বসন্ত 
প্রবেশে ধরণী মাঝে, 
শোতে তরুলতা ধরি চারুবেশ 
নবীন পল্পব সাজে 
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন 
ছাড়িয়া বিটগী-অঙ্গ ১ 
চ'রু কিমলয় প্রকাশিত ধীরে 
পাইয়া মলয় সঙ্গ; 
নব চারু যু কিনলয় যত 
হরিত বরণ মাখা 
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর 
বিকাশে তরুর শাখা । 
নে বনন্ত কালে যথা অপরূপ 
আনন্দ উথলে মনে, 
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ 
প্রকাশ্য নহে বচনে; 


৮৩ 


এখানে গাবেশি 


আঁশাকানন। 
উপজে হদয়ময় ; 

শীত স্নিপ্ধ রদ যেন দে এখানে 
বারুতে মিশ্রিত রয় 

উদ্যান রচিত দেখি চারিদিকে 
প্রকাশিত চারু ছবি, 

স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দক্র 
বিবিধ শোভা প্রনবি 

অতি মনোহর উদ্যান দে নৰ 
পাঙ্ে পার্খে অবস্থিতি, 

অঙ্গে অঙ্গে মিশি, মধু-চক্কে যেন 
অপুর্-বিন্যাদ রীতি ; 

প্রবেশের মুখ পুথক্‌ সকলে 
তথাপি মিজিত ঘৰ; 

গ্রাতি উপবনে নব নব আপ 
নদা হয় অনুভব । 

আশা কহে “বন আমার কাননে 
স্থির শান্ত এই দেশ, 

ভ্রমিলে এখানে কিছু কাল সুখে 
ভুলিবে পথের ক্রেশ । 

দেখ ভিন্ন ভিন্ন বত উপবণ 
ভিন্ন ভিন্ন স্সেহ-স্থান ; 


ক 


আশাকানন। 


সৌহার্দ প্রণয় প্রস্তুতি বেরদ 


নদা ম্রিপ্ধ করে প্রাণ । 

উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর 
না পাবে শুনিতে এথা, 

ধীরে ধীরে গতি, ধীর মিষ্ট ভাষা, 
এখানে প্রাণীর প্রথা ; 

বে রত্যবাদী, সবে নখ্যভাব, 
পরি প্রাণে প্রাণে? 

এখানে প্রাণীরা দ্বেম হিংনা ছল 
কেহ কতু নাহি জানে । 

এখানে নাহিক ড় খতু ভেদ 
দমভাবে নু্যো দর, 

আমার কাননে স্ষেহময় প্রাণী 
এই স্থানে ভারা রয় | 

এত কৈয়ে আশা। প্রণয়-কাননে 
হাসিয়া করে গ্রাবেশ, 

অকুল আনন্দে মাতিল হৃদয় 
হেরিয়া মধুর দেশ । 

ল্তী-গুহ রেখা! হেরি চারি ধারে, 

অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ 
তারকা ভূষিত রয়। 


৮৭ 


ঠা গাশাকনিন। 


হঙ্গময় পথ, হাতিকা পরধ 
নাহি হয় পদতলে; 
তরু হতে স্বতঃ চারু নুকুমার 
পুষ্প পড়ে বটি ছলে । 
গ্ীতি গৃহছারে স্থথে চক্তরাক 
চকোর ভ্রমণ করে; 
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন 
সুধাধারা সেথা ঝরে । 
শোভে তরুরাজি নে প্রাদেশময় 
ধরে অপরূপ ফুল, 
অপুর্ক প্রকৃতি _. অবনী ভিতরে 
নাহিক তাহার তুল; 
যতক্ষণ থাকে শাখার উপরে 
শোভামাত্র দৃষ্টি তার, 
মধুর সৌরভ ০০581 
গাখিলে হদয়ে হাঁরঃ 
আপনি গ্রথিত হয় সেকুসুম 
রম্তে রন্তে স্বতঃ যুড়ে ; 
কিন্ত পুনঃ আর নাহি বুগ্ হর 
বারেক যদ্যপি ঘুড়ে । 
প্রতিক্ষণে ধরে মির 
নবীন মাধুরী তাস 


আপাকানিল। 


নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন পত্র ছড়ায়; 
প্রতি ক্ষণে তাহে নবীন নৌরভ 
নবীন পরাগ উঠে, 
আবদিলে নিকটে আপনা হইতে 
তরু ছাড়ি হ্রদে লুটে । 
কত তরু হেন নিরখি পেখানে 
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে ঃ 
ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী 
নিরত তাহার তলে ;. 
করতল পাতি তরুণুলে যায়, 
দেই মনোহর কুল 
গড়ে কত তার, পরাণী কলে 
আনন্দে হয় আকুল ; 
পাতিয়! অঞ্চল দাঁড়ায় দুজনে 
শিয়া কোন তরুমূলে, 
ুহ্র্ভ ভিতরে পরিপুণ ত্রাহা? 
হয় মমোমত ফুলে । 
প্রীতি তরুতলে ভরগে ছই প্রাণী 
তরু রুটি করে ফুল, 
যেন বা আনন্দ হেরিয়। তাদের 


ঘানন্দিত তরুকুল। 


85 


আশাঁকাঁনন। 

যথা নে পবিত্র কথ্ধের আশ্রমে 
হেরে শকুস্তলা সুখ ; 

শাখ। নত করি পুঙ্গ ছড়াইল 
ফুল তরু ফুলল-মুখ 

মেইরূপ হেরি প্রণরী যখন 
আরে এখা তরু তলে, 

তরু নত শিরে করে আশীবাীদ 
বরষি কুসুম দলে । 

মে ফুলের মালা পরিয়া গলায় 
গ্রণরগ্রম গ্রাথ 

সেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে 
লভিয়া কুসুম ভ্ৰাণ ৯ 

চাপা ফুল হেন বরণের শোভা, 
সুন্দর নলিন আখি 

চলে কত রামা, বল্পভের "হে 
সুখে বাহুলত্তা রাখি; 

কোন নে যুবক চলে মনঃসুখে 
বাধি নিজ ভুজপাশে 

কমল কোরক -্মদূশ তরুনী 
অদ্স্ফুট ক্কছ হানে? 

চলেছে দোহাগ্ে কোন বা সুন্দরী 


ফুল বিকনিত ছবি, 


আশাকানন। 

লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রন্ফুটিত 
গুলাব রপ্ষিত রবি; 

আহা কোন রা শ্মিতচারুমুখী 
প্রণয়ীর বাঁকমুলে 

চন্দ্রকর মাথা দেফালিকা যেন 
চলেছে গুষ্ঠন খুলে; 

কাহার বদনে ফুটিয়া পড়িছে 
মধুর স্বগুল হাস, 

দ্হকার কোলে দরম মঞ্জরী 
বনন্তে যেন প্রকাশ; 

চলেছে গ্বগেন্দছে জিনিয়া কটিতে 
কোন রামা মনঃসুখে, 

পূর্ণ যোলকজা! যৌবনে প্রকাশ, 
আড়ে হেরে প্রিরমুখে ? 

প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর 
প্রফুল্প উৎপল যেন 

চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়ন। 
আহা কত রাঁমা হেন । 

নীল পদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী 
মধুর মাধুরী ধরি, 

স্ুখিনী মহিলা প্রিয় অঙ্গে অঙ্গ 


নুখে স্থমিলন করি) 


১ 


কহ 


আশাঁকাঁনন। 

দেখি স্থানে স্থানে. কৌতুকে সেখানে 
কত উত্স মনোহর, 

সুধার নংকাশ দলিল ছড়ায়ে 
পড়িছে সহজ ঝর; 

পড়িছে নির্বর মরি রে তেমতি 
চারি ধারে ধীরে ধীরে, 

পুরাণে লিখন জাঙ্ুবী যেমন 
জটায় শিবের শিরে। 

কোথা নে তৃতলে ভূগতি-ভবনে 
শ্বেত শীলা বিরচিত, 

ক্রীডা-উত্ন নব মহিষীমোহন 
মাণিক্য স্বর্ণ মণ্ডিত ! 

উঠিছে নির্ঝর লে কাননময় 
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে, 

শত ধার! হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া 
পুঙ্গ যেন পড়ে ফুটে; 

নীল রু্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত 
নিন্দিত করি শোভাম্, 

গতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে 
অপুৰ্ধ বর্ণ ছড়ায় । 

ঝরিছে নি'র ধারা হেন কত 
প্রণয় অঞ্চল অঙ্গে, 


আশশাঁকানল। 

দেখিলে নয়ন ফিরিতে না চায় 
নেহালে তুলিয়া রঙ্গে । 

ফুটে ফত ফুল ঘেরি উত্ন নব 
অমর নন্দন ভাতি। 

নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর 
নাহি পুষ্প হেন জাতি। 

অতুল দৌন্দর্ধ্য সে সব কুসুমে 
নাহি কতু বৃদ্ধি হান, 

নিরবধি শোভ! ফুটে যমভাবে 
নিরবধি ছুটে বান | 

অতি শুন্যগামী চকোর প্রভৃতি 
অর্গীয় বিহঙ্ষ যত, 

স্বছু কল দ্বারে ধারা ধানে ধাবে 
সুখে ভ্রমে অবিরত | 

হেরি কত প্রাণী আসি উৎস পাশে 
পারাজলে করি স্নান; 

নিমেষ ভিতরে নির্মল শরীর 
পরে সৃধানম ভ্বাণ। 

হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে 
পরশনে সেই বারি 

পাষাণ হইয়! হারার রহ্থিৎ 


চলিতে চিন্তিতে নাবি। 


৯৩ 


৪ 


আশাঁকানর | 


কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব 
নির্ঝর নির্ঝর পাশে) 

কত মে রমণী পাষাণ মূরতি 
চক্ষ-জলে দদাভাসে। 

চিন্তিয়া না পাই কারণ তাহার 
আশারে জিজ্ঞাসা করি 

কেন নে প্রাণীরা সলিল পরশে 
থাকে হেন ভাব ধরি! 

হাদি কহে আশা “স্উনরে বালক 
অতি শুচি এই জল, 

পবিত্র মানন প্রাণী যেই জন 
পরশি হয় শীতল ; 

অপবিত্র দেহ অপবিত্র প্রাণ 
যে ইহ! পরশ করে, 

তখনি নে জন বলিল-মাহ স্ব 
পাষাণ মূরতি ধরে? 

কাদে চিরকাল এই ভাবে দ1 
চলৎ শকতি হীন, 

অনুতাপে হেরে ত্নন্য প্রাণী নত 
জিপ্ধ হয় অনুদিন 

দতী-ঝর ঘামে এ অব নির্ঝর 
সুপবিত্র বারি অতি; 


ঃ 


আঁশাকানন। 


গরশে যে নারী লিল ইহার 
লভে যশঃ নাম সতী ॥ 

পুরুষ যে জন করে ইথে স্নান 
জিতেন্ড্রিয় নাম তার, 

ধরাধামে থাকি লভে স্বর্গ-নুখ 
আনন্দ লভে অপার। 

কঠোর নাধনা প্রণয়ে যাহার 
পবিত্র নির্মল মন, 

পর চিন্তা, চিতে জনমে মে প্রাণী 
করে নাই কোন ক্ষণ, 

নেই নারী নর পরশে এ বারি, 
অন্যে না ছুইতে পারে ঃ 

খ্সন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে 
অই দশ ঘটে তারে |” 

মিরখি নিঝরি নিকটে নে সব 

* ভ্রমে প্রাণী এক জন 

মধ্ময় হানি, মধুর মাধুরী 
অঙ্গেতে করে ধারণ ; 

অদ্তি সুললিত আকুতি তাহার 
দেহকান্তি নিপম, 

মুখে দিব্য ছটা অধরে নতত 
সু হানি সুধানম) 


৫ 


2 


জো 


আশাকানন। 


গলে প্রন্ফুটিত প্রীতিকর দাম 
গ্রথিত অপূর্ব ফুলে; 

স্বতৃঃ নিনাদিত মধুর বাদিত্র 
লম্বিত বাহুর মূলে) 

সুখে করি গীন জমে ঝরে ঝরে 
মরল সুমিষ্ঠ ভাষে ; 

বিমল বদনে নিরমল জ্যোতি 
নুর্যয-আভা! পরকাশে । 

নির্বর বিলাপী প্রাণীগণ তারে 
কত সগাদর করে; 

বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল 
শুনে শীত প্রেম ভরে । 

হেরি কতক্ষণ জিজ্ঞানি আঁশাঁরে 
কেবা নে অপুর্বজন 

তুষি এ মবারে নিঝরে +-র্করে 
এরূপে করে ভ্রমণ ? 

আশা কহে হানি “এই যে পরাণী 
দেখিতে হেন সুঠাম, 

প্রণয়-কাননে চিরদিন বান, 
সম্ভোষ ইহার নাম । 

গে যুবা প্রসঙ্গে করি আলাপন 


আশার মহ উল্লাসে 


আশাকানন। 

চলিতে চলিতে আনি কিছু দূর 
এক লতা-গৃহ পাশে; 

হেরি তার মাঝে প্রাণী এক জন 
অন্য জন পাশে বনি। 

মেঘের আড়ালে উদয় যেমন 
পুর্ণকল। চারু-শশী ! 

বি তার কাছে অতৃষ্ নয়ন 
চাহিয়া বদন তার, 

কতই সুস্রব! কতই যতন 
করে হেরি অনিবার | 

নির্কাগ উন্মুখ গ্রুদীপ যেমন 
ক্ষণে সি ক্ষণে জ্বলে, 

প্রাণী দেই জন বিকাশে তেমতি 
কিরণ নুখমগুলে । 

নাহি অনা আশা নাহি অন্য তৃষা 
কেবল বদনে চায় ; 

স্স্য অতশু রেখা পড়ে বদি তাহ 
কেশ-জালে ঢাকে তার । 

নিশ্পন্দ শরীর যেন নে অপ্পাড 
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ 

আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়! 


নয়নে পেয়েছে স্থান । 


ন্৭ 


৮ 


আঁশাকানন । 

মলিন বদন প্রাণী অন্য জম 
দেখাইছে বিভীষিকা 

কত থে প্রকার নিমেষে নিমেষে 
বর্দেতে অননাধ্য লিখা ; 

কখন বাঁ বেগে কণ্ঠে চাপি কর 
করিছে নিশ্বাঘ রোধ, 

কখন বা নখে ছিড়ি ওষ্ঠাধর 
উঠিছে করিয়া ক্রোধ; 

কখন মাটিতে ভাঙ্গিছে ললাট 
রুূধির করিছে পাত, 

কভু সবর অঙ্গে ধুলি ছড়াইয় 
বক্ষে করে করাঘাত ॥ 

কখন গর্জন করিছে বিকট 
দত্ত দন্ডে ঘরষণ 

কখন পিছে ধরাতল রে 
বজ্ঞাহীন বিচেতন ২ 

প্রাণী অন্য জন নিকটে যে তার, 
কতই বতনে, হায়, 

দেবিছে তাহায় করিছে সুক্ষ 
ঘুচাইতে দে মুক্ছায। 

কু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে 


মাজ্ডিছে হৃদয়দেশ ; 


আশাকানন । 
ভু করতল কভু প্দতালু 

কভু ঘষে ধীরে কেশ; 

কখন তুলিছে হৃদয় উপরে 
অবসন্ন বাহুলতা ; 

কভু স্নেহ-পুর্ণ বলিছে শ্রবণে 
পীষ-পুরিত কথা ; 

কখন আনিয়া বারি সুশীতল 
বদনে করে পিঞ্চন ও 

কখন তুলিয়া রুল সুগন্ধ 
নাখাগ্জে করে ধারণ 

সাবার যখন চেতন পাইয়া 
হয় সে উন্মাদ প্রায়, 

অধর মধুর বীণাবাদ্য করি 
আিপ্ধ করে পুন? তায় । 

হেরে নে প্রাণীরে কত যে আহ্লাদ 
জয়ে হইল মম ! 

বাননা কুটিল যেন নিরবধি 
হেরি মুখ নিরুপম । 

দেখেছি অনেক প্রণয়ী পরাণী 
হেরে পরস্পর মুখ, 

নয়ন হিল্লোলে ভাদি এ উহার 


পিয়ে শ্ধাবম সুখ, 


সি 


5৬০ 


আশাকাঁনন। 


বদি নিরজনে করে আলাপন 
সুমধুর স্বর মুখে, 

প্রেমানন্দে ভোর হইয়া ছু জনে 
হেরে নিরন্তর সুখে; 

কপোতী যেমন কপোতের মুখে 
মুখ দিয়া সুখে চায়, 

স্ব কলধ্বনি মধুর কজন 
কুহরে ঘন গলায় 

দেখে পরস্পরে দেৌহে মন সুখে 
লভিয় প্রণয়-ন্ত্াণ + 

আনন্দ পুলকে পুলকিত তনু, 
সুখে পুলকিত প্রাণ ৮ 

দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাঁব 
প্রণর প্রকাশ, হায়, 

গ্রণয়ী জনের প্রেমের "মলে 
বদন বহ্ছির প্রায়; 

কিন্ত কভু হেন বিশুদ্ধ প্রাণর, 
নিশ্মল স্পেহের ক্ষার 

নাহি দেখি চক্ষে নামব-শরীরে 
গ্রগাঢ হৈন গভীর । 

কতই উৎসুক অন্তরে তখন 
হেরি নে প্রাণীবদন » 


আশাঁকানন। ্ঠী 


নব জলধর নিরখে যেমন 
চাতক উৎসুক মন; 

অথবা যেমন ধনাঢা আগারে 
দুঃখী হেরে ধনরাশি * 

স্থাখে নিরন্তর নিরখি তেমতি 
আনন বাস্পেতে ভাঘি। 

পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার 
বিনয়ে জিজ্ঞানা করি, 

নিরপে এরূপে থাকে নে সেখানে 
এক প্যান চিভে পরি, 

কি খে উন্মাদে লৈয়ে করে দেবা, 
নহে নিত্য এত ক্লেশ, 

কেন লে মণ্ডপে জাগ্রত তত 
থাকিতে এতেক দেশ । 

নম্ধদ্ধ বীণান্তে পড়িলে বেন 
অহনা কাহার কর, 

আপনা হইতে উঠে দে বাজিয়। 


নিঃনারি মধুর আর ও 

সেইরূপ ভাব কহে দেই জন 
জ্যোত্্া যেন মুখে হটে, 

কি সুখ সাস্তোগ করে দে দত 
কি আনন্দ প্রাথে উঠ্েও 


আশাকানন। 

কহে দে “কেগনে বুঝাৰ তোমার 
কিবা দে আনন্দে থাকি, 

এ লতা মণ্ডপে বলিয়া ইছালে 
কেন এ যতনে রাখি , 

গুণয়ী হে নয কেমনে বুঝিতে 
প্রণয়ের কিবা প্রথা, 

মরু কি জানিবে জোত ধারা কিবং 
মধুময় তরুলত। ! 

বমি এই খানে দুল্যোক ভুবন 
বেক? দেখিতে পাই 

জলনিধি মে বারু ব্যোদ ধর 
গকলি ভুলিয়। যাই? 

ভাবি দেন মনে আব সুরবাল 
আ.নিয়। শ্বর্গের রথ 

ঘেবিয়। আমারে লইয়া টি পালে 
চলে বহি শুন্য পথ, 

গুবেশি ধরছে নিরধি দেখানে 
নন্দন বনের ফল, 

গুনে দেবধ্বনি হেরি মনঃসুখে 

| মন্দ|কিনী নদীকুল, 

দেবরন্দ দেখ দেখায় আমারে 


আনন্দে অমরালয় £ 


আশাক্কানন 
তারা শশপধর অস্ত ভাগার, 


সুরসুখ সমুদ্র । 


কেমনে বুঝার দেসুখ তোমাতে 
বাণীতে বণিব কিবা 
দিবাকর জ্যোতি জ্যোতি দে বিকনপ 


তাহ" সে প্রকাশে দিবা !? 
শন 
ঘখন গুহের ছদ, 


প্রণমে কাশ ধ 


০] 


এ 
৫ 


দা ক রশে যেমন 


ক 


মি অনর্গল 
শেষে অনলের হদ । 

বলিতে বালিতে দেইরূপ তার 
বদন পুরে ছটায়, 

“নহে বাজ্পরুম 


গ্রাদীপ্ত বহ্গির পরার ! 


পরে পুনরায় নেই প্রাণী পাশে 
এক চিন্তা এক ধ্যান 

পরিয়ী আবার প্রাণী মেইজন 
পুনঃ কৈল। অধিষ্ঠান | 

নিদাঘতাপিত বিহ্গ ফেমন 
পাইলে বরষ। জল, 

সুখে ধৌত করে আর পক্ষক্রেদ, 


স্সানে হয় সুশীতল ; 


হ€ 


চে 


আঁশাকানন । 
নে বাণী তার তেমতি শীতল 
পরাণ হইল মম; 


হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি 
নেই মুখ জুধানস | 

ক্সতৃপ্ত নয়নে হেরি কত বান 

ভাবি কত নে মনে 

ভাবি নিরমল নি তেমন 
বুঝি নাই ভরিভুবনে । 

বিস্মঘ ভাবিয়া চাহি আশানুখ, 
আশা বুঝি অভিলাষ, 

সহিলা তখন আনন্দে হাসিয়। 


বদনে মধুর ভাষ । 


“এই যে পরাণী এ কাননে মম 
হেন সুখী নিরমল 

প্রণয় নামেতে ভুখন খ্যাত, 
নিত্য নেবে ভূমগুল ); 

শুনি আশাবাণী রোমাঞ্চ শরীর 
আকুল হইয়া চাই 3 

প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া 


বিধিরে মরিয়া যাই! 


পা 


সপ্তম কণ্পনা। 


স্বেউপবন-মাতক্সেহ_মাঙ্না মন্দির_দ্বারদেশে 
ভান্তির নহি নাক্ষাৎ। 


আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে 
প্রণয় অঞ্চল মাঝে; 

আপি কিছু দ্বব দিব্য বাপী এক 
নম্মথে হেরি বিরাজে 

মনোহর বাপী গভীর সুন্দর 
পই থই করে জল; 

স্থির শান্ত নীর সুগধি রুটির 
অতি স্বচ্ছ নিরমল। 

দাড়াইলে তীরে অপূন্দ মৌরভ 

পু পরাণ করে শীতল ; 

হেন ভান্তি হয় মনে নাহি মানে 
আছি যেন ধরাতল। 

বলিল তেমন কু ক্ষিতিতলে 
চক্ষে না দেখিতে অানে, 

সুধা দেখি নাই জানিয়াছি সুধু 


খষির বাক্য আভাবে ; 


আশাকানন । 


নাজানি দেবারি নুধা কিনা নেই 
আশী-বনে পরকাশ, 


এমন নির্মল এমন সুন্ূভি 
এমনি সুচারু ভান! 

বাগী চাঁরি ধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ 
দাড়ায় গাঢ ভকতি ; 

সরে নিরীক্ষণ নিম্দল সলিল 
নতৃত গ্রানন্্-মতি । 

ফ্রাড়ায়ে তটেতে ধতে হেমপান্ 
অপরূপ এক নারী 

আইনে যত গ্াণী দতত নকলে 
বিতরণ করে বারি, 

কিবা মৃত্তি তার কি মাধুরী মুখে 
কিবা দে অধরে হাস! 

বিধাতা। মেন জগতের সুখ 
একত্রে কৈলা প্রকাশ 

নুনুম পরাগে করিয়া গঠন 
অম্নুত লেগন করি 

বিধি ষেন দেই নিরূপম দেহ 
গঠিল? হৃদয়ে ধরি; 

নদা হান্যময়ী ঘদা বারি দাল 


করেন সুবর্ণ পাভে, 


আশাকানন। 


কোটি কোটি জীব  আ(ই)সে অনুক্ষণ 
অতৃপ্ত পরশ মাহ্রে। 


পিপানা আতুর চাহি আশা মুখ 
কতই আনন্দ মনে ; 

আম! কহে “বিত্ন মাতৃস্েহ-ভুমি 
ইহাই আমার বনে । 

হেন প্রণ্য-ভুমি পাবে না দেখিতে 
খুজিলে অবনীতল ॥ 

হদ পরিপূর্ণ নেহার ঘম্মুখে 
কিবা সুমধুর জল। 

রদ্ধাণ্ডের জীব নিত্য করে পান 
কণামাত নহেক্ষয়। 

চারি বৃগ ইহা আছে সমভাবে 


এইকপে পূণপয় । 


এই দিব্য বাগী একানন মার 
মানার স্লেহের ইদ ; 

ধা ভৈতে সি নলিল উহা 
বিনাশে সন্দ বিপদ: 

কেহ কোন কালে এসপা নলিলে 
বঞ্চিত নহে আদ্যাপি , 

চিরকাল ইন্না আছে এইবুপ 


9০৮ 


আশাঁকানন। 


অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি 
নারী রূপ নিরূপমা, 
দেবীমুর্ঠিধরি. . জননীর স্নেহ 


প্রকাশে হের লুষমা; 

প্রকাশি এখানে বিতরে বলিল 
রাখিতে প্রাণীর কুল; 

জগত ভিতরে এই নুধানীর, 
এমুদ্তি নিত্য, অতুল ! 

ছেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি 
কতবার ফিরি চাই ! 

কৃত যে আনন্দ উলে হ্ুদয়ে 
অবধি তাহার নাই ! 

প্যান ধরি হেরি, হেরি চক্ষ গেলি 
ভুলি যেন ভূমগুল, 

হাতে থেন পাই হেরি যত বাঁ 
পবিত্র ত্রিদশ স্থল । ? 

চাহিরা আবার হেরি বাগীতটে 
চারু ইন্র-ধনু উঠে ; 

ব[কিয়া পড়েছে ধরণী শরীরে 
শিশুগণ ধায় ছুটে; 

ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ 


ইন্দ্রধনু ধায় আগে, 


আঁশাকানন। 

মরিয়া নরিয়। নান! বর্ণ আভা 
প্রকাশিয়। পুরোভাগে ? 

ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া 
নিজ করতলে চায়, 

সেই ইন্দর-ধন্ধ আছে দেই খানে 
দূরেতে দেখিতে পায়। 

হানি নাহি ধরে মধুর অধরে 
লুটাইয়া পড়ে ভূমে ; 

হাত বাড়াইয়া উঠিরা আবার 
ধরিতে ধাইছে ধূমে ! 

কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধনু-অঙ্গ 
অমনি মিলায়ে যায়ঃ 

বার ফটির়া নৃতননৃতন 

নয়ন-পথে বেড়ায় ! 

খেলে শিশ্তুগণ মনের হরষে 
নে বাঈী-তীরেতে সুখে ; 

তরুণ তপন সুন্দর-কিরণ 
ভাতিয়! পড়েছে মুখে, 

হালিছে নয়ন হানিছে অধর 
বদনে ফুটিছে আলো, 

না জানি তেমন অমরাবভীতে 
আছে কি কিরণ ভালো । 


১১৬ 


আশাকানন। 


হেরে মে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর 
কত চিন্তা করি মনে, 
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ 


নাহি তুর্জে কোন জনে 3 
ভাবি বুঝি ব্যান, বান্সীকি তাপর, 


করেছিলা দরশন, 

মর্ডে ্র্থপুরী ভুবনে অতুল 
আশার সম্নেহকানন; 

তাই বে গ্বোকুলে, তপন্বী-আশ্রমে, 
ছড়ায়ে আনন্রম 

গায়িলা৷ মধুর নুললিত হেন 
জননী স্গেহের যশ! 

ভাবি মভভবামে থাকিতে এ পুরী 
আবার ক্কি হেতু লোক 

ঘাইতে কামন। করে হাপুরী 
ছাড়িয়া মরত লোক" * 

ভূলিয়। নে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে 
সত্যুরূপ পুনঃ ম্মরিঃ 

কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া 
আশারে জিজ্ঞাস করি 

এই ভাবে নিত্য... এ শোভা প্রকাশ 


থাকে কি তোমার বনে ? 


আশাঁকানন। 


এ আনন্দ ধারা নাহি কি শুখায় 
সবত্যুশিখা পরশনে ? 

ধরাতে মে জানি বিধির ছলনে 
বৃথা দে শৈশব নিধি ! 

কৈশোরে রাখিয়া সত্যু-ফণী শিরে 
মানবে বঞ্চিলা বিধি! 

এ কাননে পুনঃ আছে কি সে কীট 
দারুণ করাল কাল? 

আশারও কাননে এ ্বর্গ-পুত্তলি- 
পথে কি আছে জগ্জাল ? 

গুনি কহে আশা “কখন এখানে 
পড়ে সে কালের ছায়া, 

কিন্তু নে ক্ষণিক নিবারি তাহাতে 
নিমেষে প্রকাশি মায়া। 

অশেষ কৌশলে করেছি নিশ্মাণ 
দিব্য অট্টালিকা ফুলে; 

শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায় 
তখনি সকল ভুলে । 

গ্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে 
যে যাহা হয়েছে হারা 

প্রণয়ী, প্রেমিকা, দারা, মুত, ভ্রাতা, 
হেন দেপ্রামাদ ধারা । 


১১১ 


১১২ 


আশাকানন। 


চল দেখাইব* বলি চলে আশা, 
যাই পাছে কুতুহলে 

আদি কিছু পথ হেরি অটালিকা 
শোভিছে গগ্গন-তলে | 

কি দিব তুলনা ? তুলনা তাহার 
নাহি এ ধরার মাঝ! 

ভূলোকে অতুল তাজ-অট্রালিকা 
প্নেহ হারি মানে লাজ! 

পরীর আলয় ব্বপনে দেখিয়? 
বুবি কোন শিল্পকর 

রচিলা দে তাজ করিরা সুন্দর 
মানবের মনোহর 1 

শুভ্র চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি 
রাখিয়াছে যেন গাথি ; 

চুণী পান্া মণি হিরক প্রশল 
তাহাতে সুন্দর পাতি। 

লতায় লতায় শোভে ভিভিকার 
কতই হীরার ফুল; 

মণি পদ্মরাগ মণি মরকত 
সৌন্দধধ্য শোভা অতুল; 

নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ 
মাণিকের কিবা ছটা; 


১১৩ 


আশীকাঁনন। 
মানিকের লতা মাণিকের পাতা 
মাণিকের তরুজটা; 
চামেলি, পঙ্কজ, কামিনী, বকুল, 
কত যে কুসুম তায় 
বতনে খচিত রতনে জড়িত 
ভিতি অঙ্গে শোভা! পায় ; 
কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড় 
সুন্দর পদ্দের শ্রেণী 
খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল 
যেন নবনীতে ফেণি ; 
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া 
নাহি হয় অনুমান ; 
জমে ভুলে আখি উপজে প্রমাদ 
পুঙ্গতনু হয় জ্ঞান ! 
ভিতরে প্রবেশি শিলা অঙ্গে আভা 
আহা কিবা মনোহর 
যেন সে পূর্ণিমা টাদের জ্যোতস্সা 
ঝরে তাহে নিরন্তর । 
এ হেন সুন্দর অট্রালিকা তাজ, 
তুলনাতে দেহ ছার । 
নিরখি আনিয়া অট্টালিকা সেথা, 
ছেরে হই চমৎকার ! 


১১৪ আশাকানন। 


কত কাচ খণ্ড স্থানে স্থানে মরি 
স্বলিছে প্রাসাদ গায় ; 
যেন মনোহর নহত্ত্ মুর 
প্রদীপ্ত আছে প্রভায়। 
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায় 
্লান-মুখ ঝৃছুগতি, 
চিন্তা-নমাকুল বদন নয়ন 
শরীরে নাহি শকতি ; 
কতই ফতনে ধরেছে হৃদয়ে 
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট, 
মুখে মু রব করিছে নিয়ত 
নুসধুর অদ্ফুট ; 
খুলিয়। খুলিয়। পুট হৈতে তুলি 
দ্রব্য করি বিনিগ্থত | 
রাখি বক্ষ পরে ধীরে ল এরাণ 
আদরে যতনে কত, 
কখন বা ছুঃখে করিছে চুম্বন 
সে পুট জদয়ে রাখি, 
কখন মস্তকে করিছে ধারণ 
মনস্তাপে মুদি আখি । 
এরূপে আলয়ে করিয়া গুবেশ 
ভ্রমে তাহে কতক্ষণ; 


আাঁশাকানন। 


শেষে ধীরে ধীরে আতরি ভিত্তি পাশে 
ঈষৎ তুলে বদন, 

যেমনি নয়ন পড়ে কাচ অঙ্গে 
অমনি মধুর হান 

বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে 
ক্ষণে হয় পরকাশ। 

তখনি বিরূপ হয় পুর্ব ভাঁব, 
ভূলে যত পূর্ব কথা ১ 

হাদিতে হাসিতে প্রফুলপ অন্তরে 
গৃহে ফিরে নব প্রাথা | 

অউ্টালিকা-দ্বারে আশা-নহচরী 
ভ্রান্তি হাতে দেয় তুলে 

কৌটা নব নব হেরিতে হেরিতে 
পুর্বভাব সবে ভুলে । 

কত প্রাণী হেন হেরি কাচ খণ্ড 
ফিরে সে আলয় ছাড়ি 

বহান্য বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ, 
চলে নানা রূপে ঝাড়ি। 

আশার কুহকে চমকিত মন 
বদি দে নোপান পর ; 

আদেশে তাহার উঠি পুনর্কার 
ধীরে হই অগ্রনর | 





১১৫ 


অফ কপ্পনা। 


বদদবন্দন। ও মরব্বভী অচ্চনা | 1 


ন্মাণড ভূবন হজন বাহার, 
প্রাণী বিরচিত ধার, 

যে জন হইতে জগত পালন, 
যিনি জীব মূলাধর ; 

রবি, শশধর পবন, আকাশ, 
জ্যোতিক্ষ, নক্ষত্র দল, 

জীমৃত, জলধি পর্ধত, অরণ্য, 
হদিনী, ধরিত্রী, জল, 

নিনাদ, বিদ্যা অনল, উদ 'পঃ 
হিম, রৌদ্র, বাঙ্প, বাল. 

পুষ্প, বিহঙ্গম, ফল, বৃক্ষলতা, 
লাবণ্য, আশ্বাদ, শ্বা, 

বাকা, স্পর্শ, ভ্বাণ, শ্রবণ, দর্শন, 

.. স্ৃতি, চিন্তা সুখকর, 

স্বজন বাহার প্রেম, ভক্তি, আশ? 

পালন গৃথিবীপর ; 


আঁশাঁকাঁনন। 


জগত-ভূষণ মানব শরীর, 
মানব ভূষণ মন, 

স্থজিল। যে জন নমি আমি মেই 
দেব নিত্য সনাতন | 

করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে, 
দুরাশা বামন হৈয়ে 

ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া 
শিশুর উত্নাহ লৈয়ে £ 

দুরন্ত বামন] আশার কাননে 
ভ্রমিব পৃথিবী ময়ঃ 

কর কুপা দান কুপানিধি গ্রভু 
হর ভ্রান্তি, হর ভয়। 

পথের নস্বল নাহি কিছু মম 
অবলম্ব সুধু আশা, 

জ্ঞান চিন্তাহীন বোধ বিদ্যাহীন 
অঙ্কহীন খর্ধ ভাষা; 

যশঃ তৃষাতুর, ক্ষিণ্ত অভিলাষ 
পীড়িত করে হৃদয়, 

সর্মশক্তিময় তব শক্তি বিন? 
বাঞ্ পূর্ণ কভু নয়! 

কর দয়াময় দয়াবিন্দু দাঁন, 
আমি ভ্রান্ত মুঢুমতি, 


৫ 


১১৮ আঁশাকীনন। 


জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ 
অচিন্ত্য চরণে নতি ।__ 
তুমিও গো দয় কর মা ভারতী, 
দেও মনোমত ফুল, 
দাজাই কানন বাদনা যে রূপ 
তুষিতে বান্ধবকুল ; 
খোল মা বারেক উদ্যান তোমার, 
প্রবেশ করিব তায়, 
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল 
গাথিতে নব মালার ; 
নাহি সে জুর্্ণ রজতের ফুঁজি 
অদৃষ্টে আমার ঠাই, 
বিহনে সাহায্য জননি তোমার, 
কাননে কেমনে যাই । 
কত চিত্র মাতঃ ! দেখি চিত্ত-প:ট, 
বানা অক্ষরে আকি, 
বাণীর অভাবে না পারি আকিতে 
অন্তরে লুকায়ে রাখি ! 
পুর্ণ কর মাতঃ মূঢ়ের বারন? 
| রসনাতে দিয়! বাণী, 
পে যেন পাই শত অংশ তার 
যে চিত্র মানসে মানি + 


আশশাকাঁনন। ১১৯ 


গারবের হৃদি আঁকি চিত্র-পটে 
রচিব আশার রন ! 

জননি তোমার করুণা-বিহনে 
কোথা পাব কির! ধন! 

দেও গুটিকত মানর-রগ্জন 
কু্থম তোমার তুলে, 

পুরাই বামনা, আশার কানন 
নাজাই তোমার ফুলে! 


নবম কণ্পনা। 


বি.বাকর মহিভ নাক্ষাং-আশার অভতধ্যান-বিবেকের 
অনুবন্তা হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন | শোকাএণা-, 
তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ-শোঁকের মূর্তি দর্শন-_-ও তাহার 
পরিচয় । 


আশার পশ্চাতে প্রানাদ হইতে 
আরিয়া কিঞ্চিৎ দুর, 
জিজ্ঞানি তাহারে কোন পথে এবে 


ভ্রশিব তাহার পুর; 
জিজ্ঞাদি কাননে নকলি কি হেন 
নকলি দৌন্দর্যময় ? 


৯২০ 


আঁশাকানন। 


কোন স্থানে কিছু সে কানন মাঝে 
কলঙ্ক অঙ্কিত নয়? 

নি হাসি আশ অতি সুমধুর 
কহিল! আমার কাণে 

“পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে 
উতলা হৈও না প্রাণে 

চল এই পথে” হেন কালে হেরি 
জ্যোতির্দনয় খষি-বেশ, 

তেজঃপুগ্ধ ধীর; অমল বদন 
শ্বেত-শ্মশ্রু, শ্বেত কেশ ; 

প্রাণী একজন আনি উপনীত 
শিরেতে কিরণ-ছটা 

ঠায়া শুন্য দেহ, দেবের নদৃশ। 
অঙ্গেতে সৌরভ ঘট? ; 

কহিলা আমারে “কুহকে ভূটি গ] 
কোথা, বত, কর গতি 

দেখিছ যে ই আশা মায়াবিনী, 
বড়ই কুটিলম(ই। 

করে৷ ন প্রত্যয় উহার বনে, 
ভুলো না উহার ছলে 

হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না, 
কদাপি অবনীতলে ! 


আশাঁকানন। 


ছিল সত্য আগে অযর আলয়ে, 
সদা নত্যপ্রিয় অতি, 

মিথ্যা প্রবঞ্চনা, না জানিত কতু, 
অরল সুন্দর গতি ! 

বলিত বাহারে যখন যেরূপ 
ফলিত বচন তথা; 

ভ্রিলোক ভুবনে আছিল সুখ্যাতি 
মিথ্যা না হইত কথ! । 

ছিল বন্ছ দিন সুখে হর্থ ধাষে 
জমে দৈবাবডন্বনী 

দাশব উরস্ত স্বর্ণ লৈল হরি 
অমরে করি ছলনা । 

ইহ্দাদি দেবতা দজ শীলা 
স্থপুরী পরিহন্সি, 

ধরি ছদ্ম বেশ কারিলা ভ্রমণ 
আনিয়া গুধ্ী'পরি ; 

স্বাথ পরবশ আশা না আ(ই)নে 
অমরাবতীতে একে; 

দানব রাজত্ব অময়ে নর্গেতে 
স্বর্গের দুয়ার রাখে, 

. দেই পাপে ইন্দ্র দিনা অভিশাপ 

গতি হ'বে ধরাতলে, 


১২১ 


১২২ 


আশাকানন। 


মানব নিবাদে হইবে থাকিতে 
ছির দিন ভুমগুলে | 

তদবধি দুঃখে ভ্রমে কুহকিনী 
ঘুরিয়া পৃথিবী ময়, 

কহে যত বাণী সকলি নিষ্কল, 
নকলি অলিক হয়। 

চিরকাল হেন ভরমে এ কাননে 
ভুলায়ে মানব যত, 

নাহিক বিরাম ভরমে দিন দিন 
সঠতা করি সতত । 

নিরখি তোমারে সুকুমার অতি 
অরল নিম্মল মন, 

পড়িলা বিপাকে উহার সংহতি 
এখানে করি গমন ; 

করিয়া গোপন রেখেছে তেরে 
এ কানন গুঢ় স্থল; 

আই(ই)ন নঙ্গে মম আঘি চেতাইৰ 
দেখাইব সে নকল |” 

খষির বচন শ্রবণে কৌতুকী 

_... আশার উদ্দেশে চাই, 

হেরি চারি দিক্‌ কোন দিকে তারে 

নিরখিতে নাহি পাই! 


আশাকানন। 

খষি কহে “বম পাবে না দেখিতে 
এখন তাহারে আর; 

আমার নিকটে থাকেন! সুস্থির, 
এমনি প্রকৃতি তার । 

দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার 
অদৃশ্য হইলা ছলে, 

গেলা ভূলাইতে অন্য কোন জনে, 
আনিতে কানন স্থলে |” 

গুনিয়া সে কথা তখন যেমন 
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর? 

নিছুলি ঘুচিলে উঠে বেন প্রাণী 
পলাইলে পরে চোর ! 

কথায় প্রত্যর হইল তাহার, 
অগত্যা পশ্চাতে যাই, 

আশাপুরী প্রান্তে গাঢতর এক 
অরণ্য দেখিতে পাই। 

কষি কহে “বত্ন ভ্রমে এই খানে 
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা 

পতি, পুভ্র, ভাতা, দারা, বন্ধু, পিতা, 
জননী, বান্ধব-হারা1” 

বাড়িল কৌতুক, বাই দ্রুতগতি 
বন দরশন আশে ; 


১২৩ 


৪ 


আঁশাঁকানন । 


অরণ্য নিকটে আগিয়। অস্থির, 
স্তম্ভিত হইনু ত্রামে। 

যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর, 
বানু মুখে মেঘ ছুটে, 

অতি ঘোরতর দূর হ(ই।তে শুন্য 
হু শব্দ বেগে উঠে; 

কানন হইতে তেমতি উচ্ছীনে 
উঠিছে গভীর রব * 

শুনিয়া দে ধ্বনি কানন বাহিরে 
পরাণী নিস্তব্ধ সব; 

ঘন হাহ! রব, প্রচণ্ড নিশ্বার, 
উঠিছে ঝটিকা নম; 

কভু শান্ত ভাব কৃভু ভয়ানক 
এই মে তাহার ক্রম। 

গুবেশের মুখে নে অরণ্য «৭ :শ 
দেখি প্রাণী এক জন, 

অতি ম্লান ভাব, হাতে ফুল মালা, 
দুঃখেতে করে ভ্রমণ; 

পড়িরাছে কালি বদন মণ্ডলে, 

| গভীর চিন্তার রেখা, 

ফেলি অশ্রু ধার! চাহি ধরা পানে 

তত ভ্রমিছে এক] । 


আশাকানন। 


দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর 
উপনীত হই কাছে, 

জিজ্ঞানি কি হেতু ভ্রমে সেই খানে 
কত দিন সেথা আছে? 

কহিল দে জন “আশার কাননে 
আছি আমি বহু দিন; 

ত্রমি এইরূপে দিবা বিভাবরী, 
শরীর করেছি ক্ষীণ, 

পক্ষ খতু মান, বত্রর কতই 
অতীত হইল, হায়, 

তবু কার গলে নারিলাম দিতে 
এ ছার স্পেহ-মালায় ! 

কত যে পুরুষ, কত দে রমণী, 
সাধনা করিনু কত- 

গ্রহণ করিতে এ কুনসুম দাস 
কেহ দে নহে সম্মত ! 

না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে 
নিকটে দাঁড়াই যার; 

ভুলে দি কতু দেই কা'র হাতে 
ঠেলি ফেলে এই হার ! 

আহা কত প্রানী হেরি একাননে 


কতই আনন্দ পায়! 


৫ 


আশাকানন। 

কি কব বিণিরে এ হেন অন্বত 
নাহি দে দিল! আমায় ! 

ভাবি কতবার ছিড়িব এ দা, 
ছিডিতে নাহিক পারি, 

তাই দুঃখে তাজ প্রণয়ের ভুমি 
এ বনে হয়েছি দ্বারী |” 

এত কৈগ়ে খায় রততবেগে চলি, 
চক্ষে বিস্্ বিন্দু জল; 

নিয়া কাতর অন্তরে যেমন 
ছলিল কুট গরল। 

খষির সংহতি গ্রবেশি অরণে। 
হরি এবে চারি দিক 

জজিরিত তির লতা,গুল্স, পাত! 
আকাণ রাশি বজ্দীক | 

ভাঙ্গিয়া পিছে এখা। তক শাহ, 
ওথ! উন্মলিত দারু; 

হেলিয়া কোনটি. রয়েছে শুনতে 
হতপুষ্প ফল চারু, 

কাহার পল্লব ভাঙ্গির। ছুলিছে, 
বিকৃত কাহার উড়া ; 

বিদ্যুৎ আহাত বিশীর্ণ কোনগী 


মাটিতে পড়িছে গুঁড়া । 


আশাঁকানন ; 


যেন বা ভুরন্ত অর্ল দাহনে 
উচ্ছিম্ন করেছে তায়__ 

নেশোক কানন শোভি! বিরহিত 
দেখিতে তাহার(ই) প্রা! 

নিরখি আশ্চধ্য প্রাণী দে কাননে 
দুই রূপ, দুই ভাগে, 

ধার পরস্পর কানন ভিতরে, 
পাছে এক, অনা আগে, 

জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে, 
অগ্রভাঁগে ছায়া যত * 

কানন ভিতরে করে পরিক্রম 
অবিশ্রান্ত অবিরত | 

হা হাতোম্মি রব, শিব শিব ধ্বনি, 


ছায়া রুন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুদিরা 
ভরমিছে মনের দুখে । 

কৃত যে প্রাচীন ভ্রমিছে বেখানে 
প্রানারিয়] ছুই বাহু; 

বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন, 
গ্রারিয়াছে যেন বাহু । 

কত শিশু ছায়া ধায় অগ্রভাগে 
নিকটে অগিলে, হায়, 


২৮ তাঁশাকানন । 


অমনি নরিয়া কিরে ফিরে চাহি 
দূরেতে পলায়ে যায়! 

কোন বা যুবক বদ্ধের আকৃতি 
ছায়ার পশ্চাতে ধায়; 

ছাঁয়া স্থির রহে যুবা ছুটি আনি 
আলিঙ্গন করে তার; 

কোথা আলিঙ্গন, রথা দে পরশ, 
শুন্য বাহু বক্ষঃস্থলে 

বা দীর্ঘ শ্বানে ছায়া নিরখিয়া 
ভাদে তপ্ত অশ্রু জলে। 

কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে 
বাড়াইয়। দুই হাত; 

বহু দিন পরে যেন পুনরাস় 
দেখা পায় অকম্মাৎ; 

কহে অনুনয় বিনয় কলি 


“আ(ই)ন নখে এক বার 
যাহতে জড়ায়ে তব কণ্ঠ দেশ 


নিবারি চিত্র ভার। 

শ্বভু দিন সখে ভাবি নিরন্তর 
অই সুপ্রদন্ন মুখ 

মামে জপমাল। করি করতুলে 
সম্ধরি মনের ছুখ । 


আশাকানন। 


বদন আক্লুতি নকলি তেমতি 
সমভাব দেই লব, 

তবে কেন নখে কাছে গেলে নর, 
কেন নাই মুখে রব!” 

কেছ বা৷ বলিছে ছুটিতে ছুটিতে 
কোন এক ছায়! পাছে- 

“আ(ই)ন ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক 
চল জননীর কাছে; 

দিবা নিশি হাঁয় করিছে ক্রন্দন 
জননী তোমার তরে; 

নাজায়ে রেখেছে নকলি তেমতি 
বাজান়ে তোমার ঘরে ; 

সেই ঘর আছে, আছে দেই জায়, 
ভাই, বন্ধু নেই নব, 

সেই দান দাদী, নেই পরিজন, 
গৃহে দেই কলরব; 

কমলের দল নঃশ তোমার 
শিশুরা ফুটেছে এবে । 

আ(ই)ন ফিরে ঘরে ক্রোঁড়ে করি তায় 
বদন আম্্াণ নেবে ১” 

বলিয়া দুঃখেতে করিরা ভন্দন 
পশ্চাতে ধাইছে তার, 


আশাকাঁনন। 


ছায়ারপী প্রাণী নাগুনে নে কথা 
দূরে যায় পুনঃ আর । 

আহা সুরূপনী রামা কোন জন 
দুই বাহু উর্ধে তুলি 

ছুটে উদ্শ্বাসে “নাথ নাথ” বলি 
কৃম্তল পড়িছে খুলি, 

প্দাড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ, 
জ্ডাক তাঁপিত বুক 

বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে 
অই শশীদম মুখ? 

ভ্রমি অনিবার এ আঁধার বনে 
বরষ বরষ হায় ! 

নাগর সলিলে ফ্রুব তারা যেন 
নাবিক নিরখি যায় । 

উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে র 
তরণী ছুটিছে আগে, 

অনিমেষ আখি দেখিছে চাহিয়া 
আকাশের সেই ভাগে ! 

নেইরূপে নাথ জাগি দিবা নিশি 
সেইরূপে দুঃখে চাই ॥ 

তবু এ দুরন্ত অকুল দাগরে 
কুল নাহি খুঁজে পাই; 


আঁশাকানিন। 


কবে পুনরায় আবার তেমতি 
পাইব হৃদয়ে স্থান ! 

শুনিব মধুর সুধা নম ম্বর 
জুড়াবে শরীর প্রাণ! 

এইরূপে দেখ! কত শত জন 
ছায়৷ অন্বেষণ করি, 

ভ্রমিছে আক্ষেপ রোদন করিয়! 
আধার কানন ভরি; 

ভ্রমে অবিচ্ছেদ, নদ খেদস্বর 
শিরে বক্ষে করাঘাতি, 

ঘন দীর্ঘস্বার, অবিরল ধার] 
যুগল নরনে পাত। 

তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল 
দুঃখেতে পুরে হৃদয়, 

কহি হায় বিধি নবীন পঙ্কজ 
শুকালে এমন হয় 

কুষ্টির গৌরব প্রকাশিত বায় 
এ হেন তরুণী-মুখ 

তাপদগ্ধ হৈয়ে মানবের মনে 
দেয় কি এতই দুখ! 

হীরা, দুক্তা,চুণী, বিধু* পদ্মফুলে 
কলঙ্ক দেখিতে পারি 


১৩১ 


আশাকানন। 


তরুণীর মুখে দর্ষশোক ছায়া 
কদাপি দেখিতে নারি ! 

এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন 
ক্রমে হই অগ্রদর ; 

ক্রমশ: বাতার বেগে অল্প অন্ন 
আঘাতে বদন পর। 

জমে অগ্রনর হই ধত আরো 
বায়ু গুরুতর তত; 


গাছের পল্পব লতা পাতা ক্রমে 


বায়ু ভরে অবনত | 

ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন 
বুকে মুখে বেগে পড়ে; 

অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রপর, 
স্থির হৈতে নারি ঝড়ে। 

বথ। অন্তরীক্ষে বায়ু প্রতিম্বা 
বিহঙ্গ যখন ধায়, 

আগু হৈলে কিছু প্রবল বাতানে 
দুরে ফেলে পুনরায়, 

পক্ষ প্রনানিয়! স্থির ভাবে কভু 
বছক্ষণ শুন্যে রয়; 

আগু হইতে নারে না পারে ফিরিতে 
অবিচল পক্ষছয়; 


আশাকানন 


সেইব্ূপে বাই জিজ্ঞাগি খষিরে 
কহ একি তপোধন- 

কোথা হইতে হেন এই স্থানে বেগে 
এবূপে বছে পৰন 

অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার 
কিছু নাহি হয় দুটি, 

বহি প্রচণ্ড বাতান 
একি অদভূত সৃষ্টি? 

খষি কহে “বদ চল কিছু আগে 
নচঙ্গে দেখিবে নব? 

দয ইনা কখন কি ভাঁব 
কিরূপে হয় উদ্ভব” । 

দতিভিরািতে দেখি এক স্থানে 
গুঢগ ঝটিকা বহে ॥ 

নুরে তাহার পণ্ণ পক্ষী দীন 
তণ আদি স্থির নহে ঃ 

ধুলিতে ধুলিতে গগন আঙ্ছনর, 
ঘন বেগে শিলা পাত, 

রষ্টি ধারা রূপে রি 
বিনা মেঘে কজ্রাঘাত ) 

ফা হে তরঙ্গ নাগর হইতে 


গ্রাবেশি নদীর নুখে 


১৩৩ 


এ 


আশাকানন। 


মত বেগে ধায় তুল। রাশি হেন 
ফেণন্তুপ লৈয়ে বুঝে 
ছুটে তরী-কুল তীর নম তেজে, 
তীরেতে আছাড়ি পড়ে ; 
তরঙ্গ তাড়িত বেখে পুনরায় 
নদী গর্ডে পায় রড়ে। 
নেইরূপ এথা কত শত প্রাণী 
ঝড় মুখে বেগে ধায়, 
ঘন রুদ্ধ শ্বাস আকুল কুন্তল 
ধর! না পরশে পায়; 
কত শত যুবা রদ্ধ নর নারী 
বিধাবিত বেগে ঝড়ে, 
কু এক স্থাচন কভু অন্য দিকে 
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে । 
নিরখি দেখানে কিরণ ঢাক. 
আকাশে পড়েছে ছায়া, 
বরষায় থা তপন ঢাকিয়। 
প্রকাশে মেঘের কায়া। 
অথবা যেমন শুন্য প্গপাল 
_. উড়িলে আধার জাল 
পড়ে ধরা তলে ছায়া বিছবাইয়া 


চাকিরা গগন ভাল; 


আঁশাকাঁনন । 


তেষ্তি আকার ছায়! নে প্রদশে 
আধারির। নভংস্থল 

ছুটিয়। ছুটিয়। ঘুরিছে শুন্যেতে 
ছন্ন করি মে অঞ্চল। 

অস্থির শরীর ছায়ার পরশে 

ূ শুক, রুদ্ধন্বর, 

জঞ্চলনয়ন তপোধন পাশে 

নিরখি শুন্যের পর ; 

ঘেন কালি মাথা ঘোর খাট মেঘ 
শ্ুন্য পথে উড়ি বার, 

ঝড় বেগে গতি ছুলিয় দুলিয়। 
পূম বিনিগতি তায়। 

ভ্রমিছে নে মে অন্ধকার করি 
প্রসারে আকাশ যুড়ে; 

সে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায় 
উভ্ভাপে তখনি গুড়ে । 

খুকায় রুধির শরীরে আমার 
তৃণ্ডে নাহি নরে ভাষ, 

আআপূর্ণ আখি খষির বদন 
নিরখি পাইয়া ত্রান। 

ঝধি কহে "বৎদ অই কাল মেঘ 
এ আশ!-কাননে শিখা) 


আঁশাকানন । 


রথা যে এ বন উহরে(ই) শরীরে 
কালির অক্ষরে লিখা ! 

পক্ষী নলে উহ ও কালি মূরতি 
করাল কালের ছায়া, 

প্রাণী গণে দহি ঘুরে নিত্য এথা 
এরূপে প্রসারি কায়া*। 

বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপন] 
তপোধন কয় শোকে 

“হ'য় রে বিধাতিঃ এ কালিম ছারা 
ছড়ালি কেন ভুলোকে 

জগতে যা আছে মধুর সুন্দর 
গঠিয়া তাহার পর 

গঠিলে বিধাতঃ সকলের শ্রেষ্ঠ 
প্রাণীরূপ মনোহর £ 

বিষ মাখা তার কন্টক আব. 
গঠিলে কেন এ কাল £ 

র্ভে পাঠাইয়! দর্গেন পুতলি 
পথে দিলে কাটা জাল 

সচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে 
কেন এত ভাল বার ? 

জগতের স্বুখ নিদারুণ বিধি 


১১ ৮ 
£ 


এরূপে কেন বিনাশ”? ? 


আশাকানন 


এরূপে বিলাপ করেন গে খখি 
আতঙ্কে ম্মুখে চাই, 

নর প্রান্ত দেশে গৈরিক মিশ্রিত 
স্তপ নিরখিতে পাই। 

নেই স্তপ অঙ্গে অন্ধ গুহা এক, 
উখিত হইয়া তায়, 

ঘন ঘন শ্বাস গ্রচণ্ড বাতান 
বডের আকারে পায় । 

অতি কণ্টে দোছে দেই গুহা পাশে 
আমি হই উপনীত + 

নিকটে আসির। দেখিয়া স্তন্তিত, 
ভয়ে চিত্ত চমকিত । 

গহ্বর ভিতরে বদি এক গ্াণী 
প্রচণ্ড নিশ্বান ছাড়ে; 

নেই দীঘগ্বানে জনমি বাতান 
ঝড় রম বেগে বাড়ে 

কালির বরণ পাবাণ নিশ্চিত 
যেন সে কঠিন কাযা : 

শরীলে বিস্তৃত বেন অঙ্গিকার 


ঘোর তর গাড় ছার।। 
মাঝে মাঝে দাঝে নাপে নল অঙ্গ 


হঙ্কার ধ্বনি নানার) 


১৩৭ 


আশাকানন । 


ছিন্ন ভিন্ন বেশ, রুক্ষ ধুঅ কেশ 
মন্তকে বিছ্ছিন্ন, হায়! 

করে আচ্ছাদন করিয়া বদন 
বদি ভাবে হেট মাথা; 

বসি হেন ভাব যেন সে মূরতি 
নেই গুহা অঙ্গে গাথা । 

সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন 
“শোকমৃত্তি এই হের, 

আশার কাননে ইহা হ(ই)তে ঘটে 
বহু বিশ্ব বছু ফের ।” 

খষিরে জিজ্ঞাদি কেন তপোধন 
মুখে আচ্ছাদন কর ? 

না দেখিনু কত বদন হইতে 
উহা! ত হয় অন্তর । 

দে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীরঘশ্ব 7 
শোকমূর্তি দুঃখে বলে, 

বলিতে বলিতে করের অঙ্গলি 
তিতিল নয়নজলে 

“এ কথা জাননা কে তুমি এখানে 

_. ভমিছ আশাকানন , 

শিশু নহ তাহ! বুঝিয়াছি স্বরে, 

হবে কোন বুকাজন। 


আঁশাঁকানন। 


আমি হতভাগ্য আছি এই স্থানে 
চারি যু এই হাল, 

বিধাতা আমায় করিল] সুজন 
করিয়া লোক জল্গাল। 

যত্যু নাই মম যে আনে নিকটে 
নেই পায় নানা ক্লেশ, 

নেই হেতু এখা থাকি এ নিজ্জনে 
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ । 

মা দেখাই কারে এ ছার বদন 
তাহার কারণ বলি 

দেখির বাহারে বিধাতার শাপে 

তখনি দাবে ম্বলি। 
ত অনুনয় করিনু বিধির 
লইতে এ পাপ প্রাণ, 

এ কাল কটাক্ষ হইতে আমাল 
গ্রাণীরে করিতে ত্রাণ ঃ 

না শুনিল। বিধি শুধু এই বর 
দিল। নে করুণা করি 

শিশুর বদন হেরিতে কেবল 
পাইৰ নয়ন ভরি , 

এ কটাক্ষ দাহ শিশুরে কের 
দাহন করিতে নারে, 


ক 


ঞে 


আশাকানন। 


নতব। মুহূর্তে দগ্গ করি তাপে 
অন্য গ্রাণী নবাকারে ; 

কৌথা নাহি যাই থাকি একা এখা 
তবু মে বিপি আমার ; 

বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী 
আমারে কত জ্বালায়; 

বধে যত বার খুণি দগ্ধ আখি 


তখন(ই) যে থাকে কাছে, 


তার নম বুঝি আশার কাননে 
অভাগা নাহিক আছে.। 
আনিতে আনিতে দেখিয়া পথে 


নহত্্র হজ প্রাণী 
জমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষে দোষে, 
স্কনায়ে কাতর বাণী। 


না থাক এখানে যাও অন্য সান 
বাচিতে যদ্যপি চাও? 
আমার নিকটে থ1কিরা এখানে 
কেন এ নন্তাপ পাও? | 
যথা যবে কোন গৃহীর আলে 
মতা উপস্থিত হয়, 
রোদন নিনাদ বিলাপ শোচন! 


বিদীর্ণ করে আল; 


আশাঁকানন। 


তখন যেমন বন্ধ কোন জন 
বিমর্ষ মলিন বেশ, 

কালের ছায়াতে কালিম বদন 
বাহিরায় বহির্দেশ ; 

অন্ধকারমনর | হেরে চারিদিক 
ব্রহ্মা মলিন কায়। 

শু ক তালু ঘন উদ্দ্থার 
দয় জ্বলে শিখায়; 

ধরাতিল যেন অধীর হই 


ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক উপরে 
ধরাতে চরণ রাখে, 

ঘেইরূ"প এবে নিরখিষ়্া শোক 
করি স্থান পরিহার, 

নাই খুবি দহ খষি কে ঘন 
বদনে চিন্তার ভার; 

“নিরখিলা শোক নিরখিলা হার 
অরণো কাল-প্রতিমা : 

চল যাই এবে দেখিবে আশার 
কোথা হে কানন বীমা । 


১9১ 


দশম কণ্পনা। 


িতশক্ষেত্রমধাভাঙে মক্ষপ্রদেশ-ভাঁঙছাতে চিরপ্র 


এপ অনলকুণড-হতাশের মূত্তিদর্শন ও নিদ্রাভঙ্ 


পীরে ধীরে খফি চলে আগে আগে, 
পম্চাতে করি গমন; 

শে'কারণ্য ছাড়ি অন্য ধারে তার 
উপনীত ছুই জন। 

কঠিন স্বৃভিকা, নিঙ্গ উচ্চ ভূসি 
ধরা নহে মঘতল; 

চলিতে চরণ স্থির নাহি রঙে, 
ঘে পথ হেন পিচ্ছল। 

নাহি ডাকে পাখী, তরুর শা, 
নীরবে বদিয়া রয় ; 

বিনা বাহুবেগ নিতা তরু তলে 
ঝরে লতা পত্রচয় । 

ক্রীড়া নিরভ ব্যাধগ্ণ ঘবে 
উজাড় করিয়া বন 

(ফিরে গৃহ মুখে, ত্যজিঘা কানন 
আনন্দে করে গ্রমন ; 


আঁশাকানন। 


তখন যেমন ছাড়ি নান দিক 
পুনঃ ফিরে যত পাখী, 

ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে 
ভয়ে ন। প্রবেশে শাখী। 

নিরখি আনিয়। এথা৷ নেই ভাবে 

আছে যত নিকেতন, 

চারি ধারে তার ভ্রমে নিরন্তর 

হতাশ পরাণীগণ , 

সাহন না করে পশিতে ভিতরে 
্ুপনমন, নতশির, 

শুফ কগদেশ, শুক্ষ রুক্ষ বেগ, 
নয়নে না ঝরে মীর । 

চেলি ঈত প্রাণী চলে অতি ধারে 
দেহে ষেন নাহি বল, 

আক নিলোৎপল মুখছবি হেন, 
করে চাপে বক্ষস্থল। 

কত যুবা, আহা, নত পুষ্ঠদগু 
চলে হেন ধীরে ধীরে, 

গ্রান্তি পাদক্ষেপে বেন বে. গুলি 
নিরখে মহী-শরীর | 


হেল পীর গতি তবু কত জন 


১৪৩ 


১১৪ আশাকানন। 


শলিত চরণ ধুলিতে লুটায় 
পিচ্ছল দেহ অঞ্চলে । 

পড়ে ক্ষিতি পৃষ্ঠে চলিতে চলিতে 
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন; 

উঠিচ্তে শকতি নাহিক আশ্রয় 
আশ্রয়ে ধরে পবন ! | 

কোথাও পরাণী হেরি শত শত 
বদিয়া দুর্গম স্থানে? 

অনিমেষ আখি নীরদ বদন 
নিত্য হেরে শুনা পানে + 

চলে দিনমনি ভাঘিয়া গগনে 
চাহিয়া তাহার পথ 

সাড়ে দীঘশ্বাস, বলে “হা বিধাতঃ 
ভাল দ্রিলে মনোরথ , 

সরি বড় সাধ ধরিলাম জাত 
কুপণের যেন মণি, 

এখন নে আশা হসেছে গরল 
দংশিছে যেমন ফণি। 

কেন বিধি হেন আশ্বানে ভুলারে 
স্বালিলে হৃদয়ে শিখা ? 

জানিতে যদ্যপি অস্ত্রে এ ললাটে 

এ হেন অভাগ্য লিখা 1” 


আশাকনিন। 


এরূপে বিলাপ করিছে অনেকে, 
কেহ ব' উঠিয়া ধায়, 

ভাবে যেন শ্বুন্যে. কোন মে আকৃতি 
নহনা! দেখিতে পায়! 


গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে 
বাহু প্রমানণ করিঃ 

বাতাম মিলায় ঘুচে বে গ্রমাদ, 
পালটে আশা নম্বরি, 

ফিরে অধোনুখ বনিয়া আবার 
দিনমণি পানে চায়, 

দেখে শুন্যমার্গে ধীরে ধীরে নৃুর্ধয 
গগনে ভাদিয় বায়। 

নিরখি দেখানে প্রাণী অন্য কত 
মনস্তাপে ধীরে ধীরে 

ক? হইতে খুলি কুসুমের হাব 
নিরখিছে ফিরে ফিরে; 

করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে 
পদতলে দৃঢ় চাপি; 

নেত্রে অশ্রবিন্দু ফেলি মুুম্মুহ 
উঠিছে সঘনে কাপি। 

পদাঘাতে চুর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে 


নে মালা পড়ে যখন ; 


5৪৫ 


১৪৬ 


জাশাকানক । 


“উল্জাপন”' বলি ছাড়িয়া নিশ্বান 
নে প্রাণী করে গমন | 

দেখি কত জন বদিয়। নির্জনে 
ধীরে চিত্রপট খুলে, 

নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের 
একে একে রেখা তুলে; 

করিরা মার্জিত সর্ফ অবয়ব 
নিরঙ্ক করিয়া পরে, 

বিছায়ে বিছায়ে নেই চিত্রপট 
দুই করতলে ধরে 

পরশে হৃদয়ে পরশে মন্তকে 
যতনে করে চুম্বন; 

পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাত্বলে 
সন্তাঁপে করে গমন | 

বলে “রে এখন(ও) বিদীর্ণ হলি 
হায় রে কঠিন হিয়া! 

কি ফল বাচিয়া এ হন মধুর 
আশা বিসর্জন দিয়া? 

ভাবিতাম আগে নাজানি কতই 
কোমল মানব মন + 

ছিল যত দিন আশার হিল্লোল 


করিত হৃদে ভ্রমণ | 


আশাকানন। 


ঘুঝেছি এখন লৌহ ধাতুময় 
কঠোর নরের হৃদি ; 

অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া 
গঠিলা আমায় বিধি !* 

কোন খানে দেখি প্রাণী শত শত 
শয়ন করি ভূতলে 

পাবাণের ভার ভুলিয়া বিৰ 
রাখিছে হৃদয় তলে; 

কাঞ্চন মুকুট, মণিময় দণ্ড, 

হেম-বিমণ্ডিত অনি, 

লি মমাক্ছ্ন, গ্রতি জন পাশে 
পড়েছে কতই খনি? 

সলিছে “এখন বাচিয়া কি ফল 
পাইয়। এ হেন ক্লেশ, 

এ ছার নংনারে বথার ভ্রণ 
ধরিয়া ভিক্কৃক বেশ ! 

কত যে উৎনাহ কতই বাসনা 
ধরিত আগে এ মন ! 

ভূধর শরীর ভাকিতাম তুচ্ছ, 
সামান্য তুচ্ছ গ্রগন। 

ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ, 

ও ইন্্রপুরী ক্ষুদ্র অতি; 


সে ৪ 


১৪৮ 


আশাঁকানন। 


পরিণামে হায় হইল এ দশা, 
এখন কোথায় গতি !” 

বলিয়া এতেক ভগ্ন অনি লৈয়ে 
হৃদয়ে করে প্রহার ঃ 

আবার ভূতলে পড়িয়া, বক্ষেতে 
চাপায় পাষাণ ভার ; 

উপরে উপরে শিলা খণ্ড তুলে 
কতই চাঁপিছে বুকে ; 

করিছে আক্ষেপ কতই কীদিয়। 
দারুণ মনের দুখে । 

'কি কঠিন হিয়া। কহিছে কাদিয়া 
শিলা হেন হয় ছার, 

না ভাঙ্গে দে বুক পরেছি যেখানে 
বাঘনা-ফণির হার 1” 

বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার 
ক্রমে অগ্রভাগে যায়, 

বক্ষ অন্তরালে শিয়া কিছু দূবে 
অরণ্য মাঝে লুকায় । 

বাড়িল কৌতুক কোথা প্রা ণীগণ 
এরঁপে করে গমন 

জাবিতে বাসনণ, খষির পশ্ছান্তে 


চলিনু আকুল মন! 


আশাঁকানন। ১৪৯ 


পম্চাতে তাদের চলি কতদ্বর 
ক্রমে আদি উপনীত; 

অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি 
হেরি হ'য়ে চঘকিত; 

হেরি চারি দিকৃ যেন নিরন্তর 
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয়? 

নাহি রৃক্ষ লতা ! পশু পক্ষী রব! 
বিকলাঙ্গ সমুদয় । 

বারিশুনা মরু ধু ধু করে নদা, 
চলিতে বাহিক পথ, 

কঠিন ককশ লবণ-স্ৃত্তিক! 
উত্তপ্ত অনলবৎ; 

পদ ালু স্থলে হেন তপ্ত বালু, 
দে তাঁপ নাহিক জ্ঞান 

দিক হারা হৈয়ে ভমে দেই খানে 
পরাণী আকুল প্রাণ, 

বাঁণীশুন্য, নুখ, ধুলিপূণ কেশ, 
শরীরে কালিম মলা, 

সে মরু প্রাদেশে ভ্রগে গ্রাবীগণ 
অন্তরে হ'য়ে উতলা; 

বিশীর্ঘ বদন, বরণ পাব, 


নীরবে করে জমণ $ 


১৫০ 


আশাকানন। 


নিশীথ বময়ে প্রেতযোনি যথা 
দগ্ধ চিত্ত, দগ্ধ মন। 

হেরে মরু দেশ তৃষিত অন্তরে 
চায় দে ধুসল শুন্য ; 

নিরখি দে ভাৰ শরীর কণ্টক 
হৃদয় পুরে কারুণ্যে | 

'আাশাভগ্র, হায়, কত নারী নর. 
কত যুঝ। বৃদ্ধ প্রাণী 

ভ্রষে এই ভাবে নে মরু প্রদেশে 
বদনে মলিন গ্লানি ! 

ঘাই বত দূর ক্রমশঃ ততই 
নেহারি ধূম প্রগাঢ় ! 

ঘনঘট। যেন বিছায়ে আকাশে 
তিমিরে ঢাকে আহাঢ়। 

ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দি 
প্রবেশি যেন পাতাল; 

উঠে নিত্য ধুম ফুঠে ক্ষিতি তল 
কজ্জল বর্ণ করাল । 

মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ 
চমকি চমকি ছুটে, 

কাল কাদশ্বিনী কোলেতে যেমন 


বিদ্যুৎ গগনে লুটে ; 


আশাকীনন। 


ভাতে তীত্র ছটা ধাধিয়া নয়ন 
মুহুর্তে পুনঃ লুকায় * 
গাঢ়তর যেন অঞ্ধকারজাল 
নে মরু পরে ছড়ায় । 
দে বিকট জ্বালে আকুল তরাদে 
পিহরি চাহি তখন, 
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয় 
নিম্পন্দ দুহ নয়ন 
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ 
সেই বারিশুন্য স্থলে, 
বির বদন বিবর্ণ শরীর 
লা রজ্জু বান্ধা গলে । 
পীডিত হৃদয় কাপিতে কাপিতে 
জ্রুত বেগে করি গতি, 
হেরিএইরপ . যাই ত দর 
বাহিয়। উত্তপ্ত পথি, 
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু, 
উষ্ণতর শুক্ষ মহী, 
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারি দিক 
শরীর চরণ দহি। 
ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত 
" ভয়ঙ্কর মরুভূমে, 


১৫5 


আঁশাকানন। 


শুন্য গুল্সমলত! হুহু করে দিক্‌ 
আচ্ছান্ নিবিড় ধুমে ১ 
্স্টুস্কুলে বালি অনন্ত বিস্তার 
দশ দিকে পরকাশ। 
ধু ধু করে শুন্য _.. অনন্ত শরীর 
দেখিতে পরানে ত্রাস । 
লবণ-বালুকা বিকীর্ণ প্রদেশ 
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে ; 
খেলে যেন তাহে অনলের চেউ 
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে । 
মরু মধ্যভাগে একমাত্র তরু 
তাপে জীর্ণ কলেবর, 
প্রাণী এক জন তল দেশে তাঁর 
দাড়াইয়। স্থিরত্রর ; 
হাতে রঙ্জু ধরি নট করি তায় 
বান্ধিছে কঠিন ফ্ীস, 
আরোপি শাখাতে . পরিছে গলাস্র 
ছাড়িয়া! বিকট শ্বাস 
ঝুলে তরু ডালে শবদেহ যেন, 
বুলি হেন কত ক্ষণ, 
ক হইতে পুনঃ খুলিয়া আবার 


রজ্জব করে উন্মোচন । 


আশীকাঁনন। ছি 


কখন অস্থির বেগে তরু তল 
ত্যজিয়। উন্মাদ প্রায়, 
ছুটে মত্ত ভাঁবে সে মরু প্রদেশে 
প্রাণী নে কঙ্কালকায়; 
চলে দিক্‌ শ্যনা করি হুঙ্কার 
ফেণপুঞ্জ মুখে উঠে, 
হ্বলন্ত বালুকা তাপে দগ্ধীভৃত 
অস্থির চরণে ছুটে, 
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদারিয় 
দন্তে ছিত্্র করে ত্বচ। 
বাদ্ধিঘা অঙ্গুলে ছিড়ে কেশ জটা 
মস্তক করে বিকচ ; 
রুধিরাক্ত তনু ধার দশদিকে 
প্রাণীগণে খেদাইঘা 
আমাভগ্র গ্রানী যত দে প্রদেশে 
ও যম্মুথে মে ছুটিয়।। 
সবলে মরু মাঝে আঅনলের কুস্তি 
বিপুল মুখব্যাদান, 
ধুমল কালিম বজ ধাতু নম 
শিলা খণ্ডে নিরমাণ 
উঠে বহ্ি-শিখ ভীম বুণু-দুখে 
| জিহদা প্দারথ করি ; 


2৪ আশাকাঁনন। 
ছুটে ছুটে উঠে দুর শুন্য পথে 
ভীষণ গর্জন ধরি; 
লিহিঃলিহি করি উঠে বহ্ছি জালা 
কুপ হইতে ভীম রঙ্গে ; 


জিহি লক্‌ লক ছুটিতে ছুটিতে 
গ্রলারে যেন ভুজঙ্গে : 
আনি প্রাণীগণে ধরি একে একে 
নেই মূর্তি ভরগ্কর 
নে অনল কুণ্ডে মুহুর্তে মুহুর্তে 
নিক্ষেপে বহ্ছির পর । 
খষি কহে “বৎস হের রে হতাশ 
হতাশ-কুপ নেহার ; 
আশার কাননে পরিণাম এই 
নিরূপিত বিধাতার 1” 
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরী 
ভয়ে শিরে কীপে কেশ 
ধ্‌ধুকরে দিক্‌ অনন্ত-ব্যাদান 
বালুময় মরু দেশ? 
স্থলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে 
আশাভগ্ নারী নর 
দশ দিক হৈতে হতাঁশ-তাডিত 


পড়ে তাহে নিরন্তর | 


আশাকানন। 


হেরি ক্ষণ কাল দে অনল কু 
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ; 
বলি শীদ্ব খষি পরিহরি ইহা 
চল কোন অন্য স্থান। 
যেন নে কোন বা অর্ণবের কুলে 
বনি নিরখিলে একা, 
অকুল পাগরে নিত্য উর্মিকুল 
নেত্র পথে যায় দেখা; 
ুহু চলে জল, অনন্ত জলধি, 
অনন্ত ঘন উচ্ছবাদ; 
শুন্য অন্তরীক্ষে অগ্বাধ অনন্ত 
ব্যোমকায় পরকাশ। 
পঙ্গণি, প্রাণী শ্মুন্য নিখিল গগন, 
পক্ষী, প্রাণী শুন্য দিন্কুঃ 
জলধি-গর্জন কেবলি নিয়ত, 
নাহি অন্য ম্বর-বিন্দু। 
বথা নে অকুল্‌ জলধির তীরে 
পরাণ আকুল হয়ঃ 
ববিলে একাকী শরীর জীবন 
বোধ হয় শুন্যময় ? 
দেইরূপ এথা এ মরু প্রদেশে 
প্রবেশি আকুল দেহ 


১৫৫ 


১৬ আশাকানন। 


হতেছে আমার, “শুন তপোধন 
ইথে পরিত্রাণ দেহ। 

বলিয়। নিরখি হেরি চারি দিক- 

* খষি নাহি দেখি আর! 

নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল 
হেরি দামোদরধার ! 

তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে 
আলে করে ছুই কুল; 

তেমতি কিরণ তরুর শরীরে 
রঞ্জিত করিছে ফুল ! 

দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার, 
গ্রবেশি আপন গেহে ; 

পুনঃ সে ধরার আবর্তে পড়িয্ন! 
মজিন জটিল স্সেছে। 





লমাপ্ত | 


